কপূর 
দাভীয় বিদ্যালসের”, 
ক্যী ও পরিচালক, 
' ক্বর্শকণসম্পাদক” 
৯ শ্বদদেশহিতৈষী 


ী রাধানাথ, চৌধুরীর 


জীবন-চরিত | 


১। ঞজ্রীহট্রের গৌরব” চরিতাবলী 


জল্রাা্নানলাহ-চ্ল্বিভ্ভ & 
অঞ্চ€ 


ভূতপুর্ন্ব “শ্রীহট্ট জাতীয় নিগ্যালয়ের” 
স্বত্বাধিকারী ও পরিচলক 
“পরিদর্শক সম্পাদক 
প্বদেশহিতৈষী 


্বর্গায় রাঁধানাথ চৌধুরীর জীব্চচরক্ষিত। 


কলিকাতা, 
২১০1৫ কর্ণগর়ালিস্-্ট্রাট, নব্যভারত-গ্লেসে, 
প্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। 


শুদ্ধিপত্র 


ত্ক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১৩ প্রতি প্রভৃতি 
১৮ করিয়ছিলেন করিয়াছিলেন 
৯ শ্রীযুক্ত ্ব্গীয় 
৪ শীমদ্বৈতাচার্য্যও শ্রীমদদ্বৈতাচার্্যও 
৫ গ্রাম গ্রানে 
১৮ দির়াছিলেন (দিয়াছিল 
২১ স্থৃতি হৃংক্ষণ স্মৃতিসংরক্ষণ 
অতাস্ত অত্যন্ত 
৮ সত্য জগতের সভা জগতের 
২১ পাপে পারে 
৬ ছাত্রের ছাত্রের! 
৮ প্রকৃতির প্রভাতির 
৩ এতারল এতাদৃশ 
৪ স্ক্শ স্কুল 
৯ আশ্রম আশ্রর 
৮ ক্ষসপর্থনে পক্ষ সমর্থনে 
১২ পরিপার্খ পথিপার্ন্থ 
3৬ জাতীর জাতীর 


রাবানাথ চৌধুরী । 


২ ভ্লগ্লার্ £ 


ধাভার উৎসাহে প্রোত্সাহিত হইয়া 
- এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবুন্ত হইক্পাছিলাম, 
যিনি 
এই শ্রীন্থ স্থলিখিত ও সর্বাঙ্গনুন্দর দেখিবার জন্য 
এঁকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
ধাহার উন্নত হদয় 
দেশে স্থশিক্ষা বিস্তার ৬৪ শিক্ষিত সম্প্রনায়ের উন্নতি 
সন্দমশনের গভীর বাসন? গুঢভাবে ধারণ করিত, 
রাধানাথ চৌধুরীর সেই 
অদ্বিতীয় শুভান্রুধ্যারী 
এাচাবর 


স্বর্গীয় নখকুষ্ণ রায় দন্তডিদার 


মহাশয়ের পবিত্র নামে 
ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদশন স্বরূপ 
এই গ্রন্থ 


উৎসর্গ 


করিলাম । 


গ্রন্থকারেফ নিবেদন | 


শিপ শি 


উপন্তাস-বছুল বঙ্গ সাহিত্যে জীবনচরিত গ্রন্থের 
হখ্যা অতি কম। ধাহাদের দ্বারা একটা দেশ বা জাতির 
মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে--নবতত্বের উদ্ভাবন পুর্র্বক যাহারা 
একটী দেশ বা জাতির পরিচালক ও পথপ্রদর্শক রূপে 
পূজিত হইয়াছেন; এই পধ্যস্ত সেইরূপ অদ্বিতীয় প্রতিভা- 
সম্পন্ন কতিপয় মহাপুরুষের জীবনী মাত্র বঙ্গভাষায় সঙ্ক- 
লিত হইম্নাছে। যাদের প্রতিভা ও কার্ধযক্ষেত্র 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন-_যণহাদের যশঃ-প্রভা কয়েকটা 
জিলা! ব1! একট! প্রদ্দেশ মধ্য সীমাবদ্ধ-_বাঙ্গালায় তাহা- 
দের জীবনচরিত রচনার উদ্ভম এখনও নূতন । ন্ুতরাং 
শ্রীহ্েক্স খ্যাতনাম| পুরুষদিগের জীবন্চরিত প্রকাশে 
আমাদিগের এই প্রয়াস বঙ্গীয় পাঠক সমাজে সমাদৃত কি 
উপেক্ষিত হইবে, তাহ। এখনও পরীক্ষা সাঁপেক্ষ। 
দেশনাক়কদিগের জীবন কথার স্যায়-্দলপর্তি বা 
মমাজপতিদের জীবন কথা ও জালোচিত হওয়া 
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মাবশ্যক। কারণ দলপতি বা সমাজপতিদের মধ্যে 
অধিকতর শক্তিসম্পন্ন পুরুষেরাই দেশপতিত্বে বরিত. 
হইয়া থাঁকেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যে সকল 
মহাত্বা আবিভূতি হইয়া! শ্বজাভির গৌরববদ্ধন ও 
বাঙ্গালীর জাতীন্ব উন্নতি সাধনের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে 
প্রাণপণ ঘত্ব করিয়া গরিরাছেন, তাহার। সমগ্র বাঙ্গালী 
জাতির সমাদর ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাহারা স্ব স্ব চরিত্রের 
পুণ্য প্রভার বঙ্গের এক এক অংশ সমুজ্জল করিয়া গিয়়া- 
ছেন এবং সেই সকল পুণ্য জ্যোতির প্রকাশে বঙ্গের 
চিরান্ধকার অপনীত হওরায় জাতীয় জীবন-সর্যোর উদয় 
লক্ষণ পরিদ্ুট হইতেছে! 

স্বদেশের অজ্ঞানান্বকার বিদুরিত করিতে রাঁধানাথ 
চৌধুরীকে চিরতৎপর দেখিয়া গভীর শ্রদ্ধা সহকারে আমি 
তদীয় জীবনচরিত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। 
প্রীহটের অদ্বিতীয় সাঁধক কবি রামকুমার নন্দী মজুমদারের 
মধুর চরিত্র আমার তদন্থরূপ উৎসাহের উদ্দীপন 
করিরাছিল। আমার লিখিত এই উভয় গ্রন্থের পাঁওুঁলিপি 
দেখিয়| অনেকেই এ গুলির এ্রচারে আমাকে সমুৎ- 
সাঁহছিত করেন । বাহার উদ্যোগে ইতিপুর্ববে “শ্রীহট্রের 
গৌরব” চিত্রাবলী ও শুশ্রীহট্টের গৌরব” স্মৃতি ফলকা- 
রলীর প্রতিষ্ঠা দ্বার! শ্রীহট্রবাঁসিগণ স্বদেশী শ্বনামধন্ত 
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পুরুষদিগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অন্থুরাগের পরিচয় 
দিয়াছেন, শ্রীহস্ট-জননীর সেই মাতৃবৎসল সম্তান মদ্রচিত 
চরিত গ্রন্থগুলি শ্শ্রীহট্রের গৌরব”-চরিতাবলী এই 
আধ্যাক্ অভিহিত করিয়' দিয়াছেন এবং ্রাহট্টের অন্তান্ত 
যে সকগ্ী খ্যাতনাম! পুরুষ জাতীয় গৌরব বুদ্ধির পথে 
কৃতিত্ব দেখাইয্প! গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কতিপর নাম 
নির্দেশ করিরা1 তাহাদের জীবনীও এই চরিতাবলীর 
অন্তভূক্তি করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 

রাধানাথ চৌধুরীর* সমসামগ্িক কেহ তাহার 
জীবনী রচনা করিলে উহা! যেরূপ সর্বাঙ্গন্থন্দর হইত, 
এই গ্রন্থ সেইরূপ হইয়াছে, এমন আশ! করিতে পারি 
ন1। রাধানাথ চৌধুরীর কর্মস্থান হইতে কর্মবব্যপদেশে 
দুরে অবস্থিত হইয়। আমাকে প্রধানতঃ চিঠি পত্র লিখিয়! 
এই জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে । প্রীয় 
নয় বৎসর পুর্বে আমি রাধানাথ চৌধুরীর সমসাময়িক 
অনেকের নিকট এক মুদ্রিত পত্র প্রেরণ করিয়! যিনি 
যাহ! জানেন, লিখিয়! দিতে প্রার্থনা করি । রাধানাথ- 
স্থৃতি শ্রীহট্টবাসীদের হৃদয়ে এরূপ দেদীপামান রহিয়াছে 
যে, আমাকে সাহিত্য-সংসারে অপ্রথিতনাম! জানিয়াও 
কেহুই আমার প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। 
এই পর্যাস্ত তাহার জীবনী সম্বন্ধে ঞুদ্র বৃহৎ তিন শতা” 


ধিক পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। এ সকল পাত্রর 
অধিকাংশ যাহার হস্তলিখিত, সর্বাগ্রে আমার সেই চির- 
নিষ্ঠ সুহৃহভ্ূম ও সহাধ্যারী শ্রীযুক্ত ভারতচন্ত্র চৌধুরী 
বি-এ মহোদয়ের নাম উল্লেখ পুর্বক ততপ্রতি আমার 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্তব্য । তাহারই অক্রান্ত 
পরিএ্রম-সম্ভত উপাদান রাশিতে এই গ্রন্থের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত। রাধানাথ চৌধুরীর চরিত্র বিশ্লেষণে তাহার 
অন্তিক্রমনীয় পটুতা দেখির! কত বাঁর মনে করিয়াছি, 
এই গ্রন্থ রচনার ভার তাহারই হস্তে স্তস্ত থাক উচিত 
ছিল। অস্তান্ত পত্র লেখকদ্িগের মধ্যে অনেকেরই নাম 
তাহাদের প্রদত্ত উপকরণ ব্যবহার কালে গ্রন্থমধ্যে উল্লি- 
খিত হইয়াছে । ধাহাদের নাম উল্লেখ করি নাই, অথচ 
ধাহাদের পত্র লিখিত বিষয় গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদের 
নিকট ও এই স্থলে আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছি । 

এই গ্রন্থের পাওুলিপি সংশোধনের জন্ত আমি ছুই- 
বার শ্রীহট্টে গিয়াছিলাম। শেষ বারে রাধানাথ চৌধুরীর 
বাটাতে উপস্থিত হইয়া! তাহার পরিজনবর্ণ ও গ্রামবাসী 
দের নিকট অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হই। পাঞুলিপি 
লইপ্লা আমি যখনই যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই 
স্থানেই নিরবচ্ছিন্ন উত্সাহ প্রার্ত হইয়াছি। পরম শ্রদ্ধ।* 
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স্পদ শ্রীযুক্ত রাঁয় সাহেব নবকিশোর সেন মহাশয় শারী- 
রিক অসুস্থতাঁর মধ্যেও পাওুলিপি শ্রবণের জন্য প্রত্যহ 
২১ ঘণ্ট1! উপবিষ্ট হইয়া] আমাকে অপরিশোধ্য খণে 
আবদ্ধ করিয়াছেন । চতুর্থ অধ্যায়ের লিখিত বিবণীর 
অধিকাংশই তাহার নির্দেশ অনুসারে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত 
হইয়াছে 

তবর্গীয় নবকৃষ্ণ ব্রায় দক্তিদাঁর মহাঁশয় এই গ্রন্থের 
পাঁঙুলিপি দেখিয়৷ অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন । হস্ত- 
লিখিত প্রকাণ্ড থাতাটা স্বয়$ পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি 
বাধানাথ চরিত রচন। বিষয়ে বছবিধ উপদেশ দেন । রাধা- 
নাথ চৌধুরীর নাম মাত্র শ্রবণে তীহার ন্তাঁয় উৎকুল্লচিন্ত 
হইতে আর কাহাকেও দেখি নাই। এই গ্রন্থ সমাপ্ত ও 
দর্ববঙ্গ সুন্দররূপে যুদ্রিতু দেখিতে তিনি একাস্তিক আগ্রহ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । এবং আবশ্তকীয় পরিবর্তন ও 
পরিমার্জনাদি সত্বর সম্পাদন করিতে আমাকে পুনঃ 
পুনঃ উত্তেজিত করিয়াছিলেন । অকন্মাৎ তাহার অকালে 
ইহলোক ত্যাগের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, ভগ্রহৃদয়ে পাওু- 
লিপি বহুকাল ফেলিয় রাখিয়াছিলাম। সর্ব প্রকার 
লিপি-দোষ পরিহার করিয়া তিনি ঘেরূপ সমাদরে 
এই গ্রন্থ গ্রহণ করিতেন, অন্তত্র সেরূপ আদরের সম্ভাবনা 
দলাই । এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার পবিত্র নাম সংযুক্ত 
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করিয়। এই গ্রন্থ প্রচার করিলাম। এতদ্বাতীত তৎপ্রতি 
অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশের এখন আর অন্ততর উপায় 
নাই। 

রাঁধানাঁথ চৌধুরীর সংস্থ ঘটনাবলী শ্রীহট্রে এরূপ 
অতিরঞ্জিত আকারে শুন। যায ঘে অনেক সময় তাছ। 
তদ্রপ লিপিবদ্ধ করিতে ইত?ক্ততঃ করিতে হর। তিনি 
অনেক উদ্ধত স্বভাব ব্যক্তির ওদ্ধত্য দমন করিয়াছিলেন । 
এদেশীয় দিগকে ক্ষুদ্র কীটাণুকীট মনে কনিয়। ঘাহারা 
অবজ্ঞা প্রকাণ করেন এবং ইহাদিগকে পদদলিত করিয়া 
থান্ুভব করিতে ইচ্ছা করেন,বাধানাথ চৌধুরী সিংহের 
হ্তার গরীব! উত্তোলন করিরা তাহাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান 
হইতেন। এরূপ অনেক ঘটনা মুখে মুখে প্রচারিত ও বদ্ধিত 
কলেবর হুইয়৷ অধুন1 এরূপ রূপান্তুরিত হইয়াছে যে বিভিন্ন 
লোকের মুখে একই ঘটনার বিভিন্ন রূপ বর্ণনা! শ্রুত হওয়। 
যার়। এ সকল বর্ণনার সামগ্রন্ত সাধনপুর্ব্বক প্রকাশ 
করা বিপজ্জনক মনে করিয়া কয়েকটা ঘটনা একবারে 
পরিত্যাগ করিয়াছি ; কিন্তু আশা করি, তদ্দার৷ তাহার 
চরিত্রের লক্ষণ নির্দেশে বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে 
না। 

রাঁধানাথ চৌধুরীর জীবনের সায়াহ্নে তৎসহ পরিচিত 
হইয়া তীহার কর্মময় জীবনের অতি অল্াংশ ষম্বস্ধেই 
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বাক্তিগত অভিজ্ঞতা লাঁভ করিয়াছিলাম। এইজন্যও 
উপযুক্ত অনুসন্ধান ব্যপদেশে গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব ঘটি- 
য়াছে। তথাপি সংগ্রহযোগ্য অনেক বিষয় আমার অজ্ঞাত 
রহিয়াছে এবং যাহা সংগৃহীত হইয়াছে_-তাহাও ভ্রম- 
প্রমাদ” পরিশুন্ত হয় নাই। স্বর্গীয় জয়গোবিন্দ সোম 
মহাশয় তাঁহার খুল্পতাঁত ভ্রীহট্র কালেক্টরির মহাফেজ 
কান্তনাথ ফোমের বাঁটাতে থাকিয়া শ্রীহট্ট মিশন স্ব,লে 
অধ্যয়ন করেন। রেভারেও প্রাইজ তাহার পঠদ্দশায় 
কোনও রূপ অর্থ সাহাযদ্রকরেন নাই । সোম মহাশয়ের 
সংক্রান্ত অংশ মুদ্রিত হওয়ার পর আমি এ বিষয় জ্ঞাত 
হই। সুতরাঁং এই স্থানেই এ বিষয়ের উল্লেখ করিলাম । 
অন্যত্র কোনও ভ্রমপ্রমাদ বা অপূর্ণতা দৃষ্টিগোচর করিয়া 
কেহ আমাকে জানাইলে পাঠকদিগের কৃপাণৃষ্টিপাতে 
যদি এই গ্রন্থের পুনমু্্রাঙ্কন আবশ্ঠক' হয়, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে 
উহ1 সংশোধন করিব । 

গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত ও স্থখপাঠ্য করিবার জন্য যত ও 
পরিশ্রমের ক্রটী করি নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পদ্ম- 
নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্ভাবিনোদ এম্‌ এ মহাশয় এই গ্রন্থের 
আদ্যাপাস্ত যত্ব পূর্বক দেখিয়া দিয়াছেন। শ্রদ্ধাম্প্দ 
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঈ! বি-এল উকীল মহাশয় নান! 
কার্যের ব্যস্ততার মধ্যেও প্রুফ সংশোধনে সহায়তা 


ফরিয়াছেন। ইহাদের নিকট আমি অপরিশোধ্য খণে 
আবদ্ধ রহিলাম। 

পরিশেষে রুতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে ভূত- 
পুর্ব জাতীয় ।বদ্যালয়ের' প্রধান শিক্ষক- শ্রদ্ধাম্পদ 
শ্রীযুক্ত বাবু'জানকীনাথ সেন মহোদয় _-এই গ্রন্থ প্রকাশে 
সতত উৎসাহ বাক্য প্রেরণ করিয়৷ ধন্তবাদাহ্ হইয়া- 
ছেন। আমার অন্যতম সহাধ্যারী বাঁধানাথ চৌধুরীর 
জামাতা শ্রীযুক্ত রজনীনাথ ভট্টাচার্য্য উকীল মহাশয় এই 
গ্রন্থের পরিপুষ্টি সাধনে সবিশেষ সহার়ত| করিয়াছেন । 
বস্ততঃ গ্রন্থ রচনায় আমাকে অনেকেই আশাতিরিক্ত 
সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়াছেন, গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
তাহার নিরাশ না হইল্লেই শ্রম সফল মনে করিব । 


বিষয়-সৃচী 
পৃষ্ঠ 


অবতরণিন্া ১৮৮ 
প্রথম অধ্যায় __বাল্যজীন্ন | 
শরীহট্টের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়-_রাধানাথ চেধুরীর পিতৃকুল-.. 
মাতৃকুল--পরিজন ও পারিবারিকঅবস্থা জন্ম জাতপত্রে 
নামকরণ পণ্ডিত রামশরণ বিদ্যাবাগীশের গণনা__ 
বিদ্যারস্ত-_বাল্য শিক্ষক শ্রীযুক্ত কুষ্ককি্কর চক্রবত্তী-- 
শিলচর জিল! শ্বলে প্রাবেশ_-প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় 
অভয়াঁচরণ শর্মী-_জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্ম চাতি-_নিরাশ্রয়ত! 
ও ঈশ্বরচন্ত্র চক্রবর্তীরসাহায্য--শিলচর ত্যাগ । ৯-_২৯ 
দ্বিতীয় অধ্যায়__ছাত্রজীবন । 
দাঁরিপ্র্যের প্রভাব-_বিদ্যাশিক্ষার়া অনুরাগ-_ম্যর্গীয় 
ক্েলাস্ন্ত্র ঘোষের আশ্রয় লাভ-_শ্রীহটউ জিলা সবলে 
প্রবেশ--প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বায় সাহেব দুর্ণাকুমার 
বন্থ বি-এ--শ্রীহ্ট জিল! স্ক,লের সমসাময়িক ছাত্রগণ-_ 
তাহাদের বিশিষ্টতাঁ__কলিকাতা৷ এমেট্রপলিটান ইনষ্টিট্রি- 
উশনে* প্রবেশ_-কলিকাঁতায় শিক্ষাঁ-ছাত্রজীবনের 
প্ীতিক্রিয়া--সহান্ুভৃতি ও সাহুম-_সংকল্পের দৃঢ়তাস-সন্্ীতি 
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পরাঁয়ণতা--বিপন্নের সহারতাঁয় নিগাঁকতা--অময়িকত। 
ওম্বজাতি গ্রীতি_-কলেন্ ত্যাগ। ২২--৩৫ 


তৃতীয় অধ্যায়-_- ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন 
ও বঙ্গের নব্যশিক্ষিত সন্প্রদায়-। 


ইতরাজ শাসনের পুর্বে বঙ্গের শিক্ষার অবস্থা 
সংস্কত শিঙ্গা--গুরু মহাশয়--উচ্চইংরাজীশিক্ষার প্র বর্তন 
-- তাহার ফল-_বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি--নবাশিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের দেশ ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন--. 
রাঁধানাথ ও তাহার সহপাঠীদের জীবনে এই আন্দোলনের 
প্রভাব। ৩৬-_-৪৭ 


চতুর্থ অধ্যায় -শ্রীহট্রে ইংরাজী শিক্ষার 
বিস্তার ও রাধানাথ চৌধুরীর কর্মক্ষেত্র । 


ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে প্রাথমিক উগ্ভম-- রেভারেও 
প্রাইজ ও “মিশন” স্কল--রাসবিহারী স্কল'-মোফতি 
দ্বল-_প্রীহটরে মুদ্রাঘনস্থাপন--প্রথম রাজনৈতিক সংবাদ 
পত্র শ্রীহ প্রকাশ'--তৎ প্রবর্তক স্বর্গীয় পারীচরণ 
দাস._প্রীহট্ট সম্মিলনীর' প্রতিষ্ঠা-_শ্রীহট্রস্থহৎ 
সমিতি শিক্ষিত শ্রীহট্টবাপীদের দ্বদেশোপকার চেষ্টা 
_'জাতীয় বিগ্যানয় ও 'পরিদর্শক'--ততুপ্রবর্তক শ্রীযুক্ত 
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বিপিনচন্ত্র পাল ও রাজচন্ত্র চৌধুরী-_ত্বদেশ*সেবায়রাধানাথ 
চৌধুরীর যোগদান । | ৪৮--৬৪ 


পঞ্চম অধ্যায়--“জাতীয় খিদ্যালয়” ও 
»৫পরিদর্শকের? ভার গ্রহণ । 


দেশ সেবায় ষংকল্প- জীবনের লক্ষ্য-_-কর্মমমর় জীবনের 
উপযোগিতা-_-ম্বদে শীয় বীতি নীতির উল্লঙ্খনে সংযতভাব-- 
স্বজাতি প্রীতি--নুশিম্ম। বিস্তারে একনিষ্ঠতা 'জাতীয় 
বিদ্যালয়ের জীবন সংরক্ষণৃ--“পরিদর্শকের” ভার গ্রহণ 
ও “ইউনাইটেড কোম্পানীর” সংগঠন । ৬৫-_-৭৭ 


ষষ্ঠ অধ্যায়-_-শিক্ষকত]1। 


শিক্ষা বিস্তার দ্বার! জাতীয় উন্নতি সাধনের প্রয়াস-- 
ছাত্রদিগের শারীরিক উন্নতির চেষ্টা--বাযায়াম ও ক্রীড়ার 
প্রবর্তন--বালকদিগের স্থাস্ত্যোন্নতি ও নৈতিক উন্নতি 
বিধান-__শিক্ষা প্রণলীর কয়েকটা বিশেষত্ব_রেভারেও 
সনাতন সোম--ও তৎমহ বিবাদ--“জাতীয় বিগ্ভালয়' 
পরিচালনে একাধিপত্য লাভ---ছাত্রোন্নতি সাধনে একাগ্রতা 
ও ছাত্র বাৎসলা। ৭৮ ৯৬ 


সপ্তম অধ্যায়--পিরিদর্শক+ সম্পাদন । 
ইউনাইটেড কোম্পানীর অস্তিত্ব লোপ-_“পরিদর্থকের। 
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প্রাণ রক্ষার জন্ঠ অধ্যবসায় ও স্বার্থত্যাগ--নৃতন ্পরি* 
দর্শক প্রেস স্থাপুন- সুদ্রাযন্ত্রের শ্বাধীনতা-__শিক্ষিত-_ 
ভারতবাপীদের রাজনৈতিক আন্দোলন _-"পরিদর্শক সম্পা 
দ্নের উদ্দে্ঠ-.ততপম্পাদিত “পরিদর্শকের দোষ ও 
গুণ__নিভীকতা ও স্পষ্টবাদিত।-_ছূর্বল প্রজাদের পক্ষ 
সমর্থনে এরকান্তিকতা--নিরপেক্ষতা--সম্প।দকীয় প্রতিষ্ঠা 
লাভ। ৯৭---১১৫ 
অফ্টম অধ্যাক্ --.দেশহিতৈষণ। | 

পরোপকারার্থ আত্মত্যাগ_-পরছুঃখকাতরতা--ঈংক্রা 
মক রোগীর শুশ্রধা-_ প্রবল করুক দুর্ববলের অন্ঠায় নিম্পীড়ন 
নিবারণ__ন্বদেশীর লোৌকদিগের অসন্ত্রমকারীদের দমন-_ 
শিক্ষিত লোকদিগের অভদ্রাচরণে রোষভা ব-- ছাত্র- 
দিগের প্রতি কঠোরাচরণে প্রতিবাদ-_-ছাত্রনিগ্রহে বাধ! 
প্রদান ও তছৃপলক্ষে সাহেবেরকুঠিতে অনধিকাঁরপ্রবেশ-_ 
গ্ফীজদারী মোৌকদ্বমায় দওভোগ-_-সত্য ও ন্যায়ের 
অন্ুনরণে নির্ভীকতা৷ কর্তব্য সম্পাঁদনে দৃঁঢ়ত-_-উৎকোচ- 
গ্রাহী পুলিশের দমন--বিপন্নের সহায়তায়চিরতৎপরতা 
১১৩৬-৮১৩১ 

নবম অধ্যায়, জাতীয় বিদ্যালয়ের উন্নতিও 

স্থায়ী গৃহ নির্মাণোদ্যোগ । 
“জাতীয় বিদ্ালয়ের অভাবনীয় উন্নতি সাথন--ইহাঁর 


৮/০ 


বিশিষ্টতা সম্বন্ধে সন্তরন্ত পরিদর্শকগণের মন্তব্য-_উচ্চ 
শিক্ষার পরিচালনে যোগ্যতা--শ্রীহট্টে বেসরকারী কলেজ 
স্থাপনের চেষ্ট।--রাজ! গিরীশচন্ত্র রায় ও তৎকর্তৃক "মুরারি 
টাদ হাই স্কুল” প্রতিষ্ঠা--শ্রীহট্টে উচ্চশিক্ষার বিস্তার 
স্জাতীক্কি বিদ্যালয়ের” স্থায়ী গৃহ প্রতিষ্ঠা ও তদর্থে চাদ 
সংগ্রহ-_গৃহ সমাপ্তিতে বিলম্বের কয়েকটা কারণ-_রাধা- 
নাথ চৌধুরীর সরলত| ও সাধুতা-_ছাত্রগণ কর্তৃক তীহার 
আদর্শ চরিত্রেরঅন্ুকরণ-_-দরিদ্রের শিক্ষাবিধাঁনে অসামান্য 
ত্যাগ শ্বীকার_-দেশবাসীদদের উন্নতিনাধনে একান্তি- 
কতা । ১৩২--১৫৩ 


দশম অধ্যায়-বিবিধ দেশহিতানুষ্ঠান। 


জীবনের হ্স্বতা_-কংগ্রেসে শ্রীহট্টের প্রতিনিধিত্ব. 
কংগ্রেসের হিতকারিতাঁ সম্বন্ধে বক্তুতাঁ_পণ্ডিত ব্রজধন 
বিদ্যানিধির প্রতিবাদ-_সমালোচন স্বাধীনতায় অন্ুরগ-_. 
শ্রহউট মিউনিসিপালিটার কমিশনর-_আত্মশ্লাঘা প্রচারে 
বিমুখতা-_ম্বাধীন মতামত প্রকাশে নিভীকতা--লোকেল 
বোর্ডের সহকারী সভাপতিত্ব--লোকেল বোর্ডের কার্ধ্য 
স্পাদনে দক্ষতা ও বিবিধ দেশোপকার মাধন-_রাধা-, 
নাথ চরিত্রের লক্ষণনিচয়-শ্রীহট্টের বহির্ভাগে খ্যাতিলাভ--.. 
সমগ্র ভারতহিতৈষণা। এ ১৫১--১৬৫ 


7%৩ 


একাদশ অধ্যায়-_সামাজিক ও পারিবারিক 
জীবনী । 


শারীরিক সৌন্দরধ্য--লৌকিক ব্যবহারে সরলতা--“বিষু 
প্রিয়া” স্বল প্রতিষ্ঠা-_গুরুজনভ্বক্তি--পরিজন .প্বীতি-_ 
বিবাহ--সহধর্ষিণী--পরোপকার--অসছ্রপায়ে অর্থ সঞ্চয়ে 
ঘ্বণা- বিদ্যোতৎ্সাঁহিতা--রাজদ্বারে ও সন্ত্ান্ত লোঁকদিগের 
নিকট সমাদর লাভ--খ্বর্গীয় নবকৃষ্ণ রায় দ্তিদার--ওদ্বত্য- 
হীনতা-_ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন পটুতা--ইতরাঁজী 
লিপিকুশলতা1--শারীরিক শক্তি ও ও শীকার প্রিয়তা__ 
ভোজন প্রাণালী--পারমার্৫ঘিক সঙ্গীতান্গরাগ--ঈশ্বর বিশ্বাস 
--হ্ৃদয়ের পবিভ্রতা--পরিষ্ষার পরিচ্ছন্নতা--সস্তান সন্ততি 
-ম্ত্রীশিক্ষার অন্ুরাগ--নিফাম কর্ম সধেন]। ১৬৬--১৮৬ 

উপসংহার--শেষ জীবন । 

পীড়া--পীড়ার কারণ-_কর্তব্যের আহ্বান--কঠোর 
কর্তব্যটপরায়ণতা- অন্তিম শয্যারব্যাকুল অভিনয়--দেহ- 
ত্যাগ--শ্রীহটে শোকোচ্ছাস- শোকসভা--শোকলিপি-- 

শোক প্রকাশক করিত! ইত্যাদি ১৮৭--২০৭ 


ল্রাঞ্ানীইহুচল্ক্িভ্ড 


অব্তরাণিক। | 


প্রীহট্ “জাতীয়-বিছ্ভালল্পের (1) 196101791 
[09008010 ) পরিচালক ও “পরিদর্শক”-সম্পাদক ৬রাধা- 
নাথ চৌধুরীর অকালমৃত্যুতে * শ্রীহট্ে একটা 
সার্বজনীন শোকের উচ্ছা,স দেখা গিয়াছিল। ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ 
জলনিধির স্তায় শ্রহট্টের্‌ বিশীল ছাত্র-সমাজ সহসা উদ্বেলিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষিত শ্রীহট্টবাসিগণ স্বদেশের ভাগ্যা- 
কাশ হইতে অকন্মাৎ একটী তেজঃপুর্ণ নক্ষত্র থসিয়া পড়িল 
দেখিস হাহাকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। কি হিনদু,কি 
মুসলমান, কি ব্রাঙ্গ, কি খ্রীষ্টিয়ান, কি ধনী, কি নিধন, 
সকল শ্রেণীর লোকের! সমভাবে রাধানাথ চৌধুরীর বিয়োগে 
জস্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়ছিলেন। এতছুপলক্ষে 
শোকপ্রকাশার্থ শ্রীহট্ট্রে এক সাধারণ সভা আঁছত হইলে পর, 
ভিউ টির ডিিভীনিএ দিক ডিভিডি ডি 


* ১৮৭২ রঃ, ২*শে আগ । 


২ রাধান্নীথ-চরিত । 


“জাতীয়-বিদ্ভালয়” ও তৎসংলগ্ন গ্ুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ লোকে 
লোকারণ্য হুইয়! উঠিয়াছিল। 
“শোকে কাদিছে আজ নগরী | 
বিষাঁদ আধারে দেশ ফেলিল ঘেরি।” *. 

এইরূপ সকরুণ সঙ্গীতে সেই মহতী সভার গভীর 
শোকাভিনয় আরম্ভ হুইক্ীছিল। এই সঙ্গীতটা শ্রদ্ধের 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত জন্দরীমোহন দাস অতি সুললিত কাঁতিরকণ্ঠে 
গাহিযীছিলেন। এই গানের সময় তিনি নিজে এবং 
উপস্থিত অনেকে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়াছিলেন এবং 
বন্ধুবর জ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়। গিয়া- 
ছিলেন । শ্রীহট্ট জিলাঁর অন্তর্বক্তী করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, 
হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ প্রকৃতি উপনগরেও শোৌকসভার অধি- 
বেশন হইয়াছিল এবং এ সকল সভায় বহুলোক 
শোকার্ডচিন্তে যোগদান করিয়াছিলেন। দুরবর্তী শিলচর, 
শিষ্ভং, ঢাক] ও কলিকাতা প্রভৃতি নগর ও মহানগরীতে 
স্বীয় মহাত্মার পরিচিত বন্ধুগণ প্রকাশ্ত সভা সনিতির 
' আহ্বান করিক্প। গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিয়ছিলেন। এ 
সকল সভা প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত মন্তব্য ও রাশি রাশি 
শোকপ্রকাশক পত্রার্দিতে কতিপয় সংখ্যক “পরিদর্শকের” 
কলেবর পূর্ণ হইয়াছিল। সংবাদ পত্রে ও পৃথক্‌ পুস্তকাঁকারে 
ব্গীর রাঁধানাথ চৌধুরীর উদ্দেশ্তে বহুতর আক্ষেপপূর্ণ 


অধতরণিকা ৷ ৩ 


মন্তব্য ও কবিতাদি প্রচারিত হইয়াছিল । শ্রীহট্র-শোকসভার 
সভাপতি স্বরূপে মাননীয় রেভারেওড জে, পি, জোনস্‌ 
মহোদয় বলিরাছিলেন--পরাধানাথ বাবুর মৃত্যু আমার 
আত্মীয়ের বিয়োগ বলিয়! অনুভূত হইতেছে ।” ময়মনসিংহ 
হইতে প্রকাশিত “শোক-লহরী” শীর্ষক কবিতার রচয়িত! 
শ্রীযুক্ত রমনীমোহন দাস ডিপুটি মাজিষ্রেট মহাশয় রাধানাথ 
চৌধুরীর উদ্দেশ্তে অশ্রমোচন করিতে করিতে লিখিরা- 
ছিলেন £-- 
“কাদাইয় মাতৃভূমি কোথা গেলে ভাই, 
শ্রীহট তোমার তরে কাদিয়া আকুল। 
দেশের অমূল্যরত্র আর ছুটা নাই, 
ক্ষণজন্ম] পুত্র তুমি রেখেছিলে কুল ।” 
শ্রীহউ শোকসভার, প্রারন্ত-সঙ্গীত-রচপ্সিত। করুণকৃণে 
গাহিক্নাছিলেন £-- 
“বলব!ন তেজীয়ান, ছিল যে স্থসম্তান, 
অকাঁলে করালে তারে নিল ষে হরি ।” 
এই সহ্য সঙ্গীতকার * শ্রীহট্র শোকসভার করুণ 
বসাপ্লত উপসংহার সঙ্গীতটাতে নিয়োদ্ধত শোকাবহ পদা- 
বলী সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন 


* শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী বি-এ, বি-এল, মুনসেফ। 


৪ রাধানাথ-চরিত । 


“প্রশাস্ত মুরতি ভার শ্রীতি দয়ার আধার, 
আর ন! ভাসিব হুখে হেরি পুনঃ এ সংসারে । 
তার সে উদারনীতি, সদাচার, সাধুমতি, 
অদম্য উৎসাহ, আর রতি পর উপকারে ; 
সাহন, স্বদেশ-সেবা, কিবা বালবুদ্ধ যুব 
যাহে মোহিত সকলে চিরতরে ডুবিল রে 1” 


“পরিদর্শকে? যে সকল শোক-প্রকাঁশক পত্র প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে শুদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুপ্ত মহা- 
শয়ের আবেগময় পত্রথানি (১) এইরূপ £-- 


“-__আম।র হৃদয়ে যে কি হইতেছে, তাহা ব্যক্ত করিতে মর্মস্থল 
বিদীর্ঘ হইতেছে, লেখনী কম্পিত হইতেছে এবং অশ্রপাতে দৃষ্টিপথ 
অবরুদ্ধ হইতেছে! 

রাধানাথ চৌধুরীর অকাল শ্বত্যুরপ শোকসংবাদ তীক্ষ শেলের 
হ্যায় অমার হাদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে । তিনি কেবল আমারই অস্তরঙ্ত 
বন্ধু ছিলেন না; শ্রীহটের সমগ্র ছাত্রমগ্লী এবং আপামর সাধারণ 
সকলেই তাহাকে প্রিয়তম স্থহাৎ মনে করিত। 

তাহাকে হারাইয়। অন্তরে ষে কি এক গভীর শোক যাতনা! 
অনুভব করিতেছি,তাহ| লেখনীমুখে ব্যক্ত করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম । 
তাহার অপ্রতিহত অধ্যবসায়, সুদৃঢ় অকুতোভয়তা, পরহিতৈষণা, 
অনন্যন্গলভ সত্যান্ুরাগ এবং অবিচলিত চরিত্রবল তদীয় বন্ধুবর্গের 
চিন্তপটে তাহার চিরস্থায়ী ম্মতি-চিহত অঙ্কিত কাঁরবে, সন্দেহ 
নাই ।” 


অবতরণিক]। ৫ 


আসাম সেক্রেটেরিয়েটের তদানীন্তন জুযোগ্য স্থপারি- 
ন্েণ্ডেপ্ট মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় সাহেব প্রকাশচন্দ্র দেব 
মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় যে দীর্ঘ পত্রথানি (১) লিখিয়ছিলেন, 
তাহার কিয়দংশের মর্ম এই £-- 

“রাধানাথ চৌধুরীর অকাল মৃত্যু সংবাঁদপ্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় 
দু:খিত হইলাম । তিনি শিক্ষ। বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে স্বীয় জন্মভূমির 
ধু উপকার করির। গিয়ছেন। তাহারই অক্লান্ত উদ্যম ও উৎসাহে 
“পরিদর্শক' এবং “জাতীয়-বিছ্যা।লয়” এতাবৎক।ল জীবিত থাকিয়! 
দেশের হিতসাধন করিতেছে । লোকাল বোর্ডের সহকারী সভা- 
পতিরূপে তিনি করিমগঞ্জ অঞ্চলের অশেষ কল্যাণ-চেষ্টা করিয়। কৃত- 
কাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! তাহার শৃন্তস্থান পুর্ণ করিতে 
পারেন, বোধ হয়, এরূপ আর কেহই নাই !” 


এইরূপ রাশি বাঁশি পত্রে পরলোকগত মহাত্মা 
অকাল মৃত্যাতে গভীর শোকাবেগ পরিব্যক্ত হুইয়াছিল। 
লাতু দ্কুলের চিন্তাশীল হেড পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়া- 
ছিলেন ৫-_ 

“যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের দ্বারা নক্ষ ব্রগণের, বিকশিত পন্কজের দ্বার! সরে- 
বরের এবং প্রক্ষ,টিত কুম্তরমদামের দ্বার! বাগানের সৌন্দধ্য বদ্ধিত হইয়া 
থাকে, সেইরূপ যে মহাপুরুষের দ্বার আমার্দের (প্রহট্রবাসীর ) দিন 
দিন শে।ভ| বন্ধিত অর্থাৎ মুখোজ্ষল হইতেছিল এবং ভবিষ্যতে আরও 
হইবার আশ! ছিল, তাহীর অকাল মৃত্যুতে আপনাদের (পরিবারস্থ 
লোকের) কথ] দুরে থাকুক, সমস্ত ্হট্বাগী, এমন কি, বিনি এক 


ঙ৬ রাধানাথ-চরিত। 


দিবস এ মহাতআ্সার সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, তিনিও শোকে একান্ত 
অভিভূত ন1 হইয়া! থাকিতে পারিবেন নাঁ। যেমহাপুরুষের জীবন 
সাধারণের উপকারার্থেই ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার জন্য কি সর্বসাধারণ 
শোঁক প্রকাশ না করিয়] থাকিতে পারে ? ইত্যাদি ।" 

সংসারে সকলের মৃত্যুতে এরূপ দেশময় শোক-তরঙগ 
প্রবাহিত হয় না। রাধানাথ চৌধুরী অতি ভাগ্যবান পুরুষ 
ছিলেন । কি গুণে তিনি এই অতুল সৌভাগ্যের অধিকারী 
হইয়াছিলেন ? কি কাঁরণে তাহার অকাল মৃত্যুতে দেশ- 
ময় হাহাকার ধ্বনি উখিত হইয়াছিল? কিরূপ প্রতিভার 
বিকাশ দ্বারা তিনি “ক্ষণজন্মা” পুরুষরূপে পরিকীর্তিত 
হইয়াছিলেন ? কি কি কার্ধ্য করিয়া! তিনি শ্বদেশের“বলবান 
তেজীয়ান নুসত্তান” রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন ? 
ইহা! বুঝিবার ও যথাসাধ্য বুঝাইবাঁর জন্যই আমরা এই 
“রাধানাথ-চরিতের” অবতারণ। করিতেছি । 

স্বদেশের স্েহ-ভিখারী কবিকুলনরবি মাইকেল মধুসুদন 
দত্ত একদা কলকঠে গাহিয়াছিলেন $-_ 

“ধন্য সেই নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, 
মনের মন্দিরে নিতা সেবে সর্বজন ।” 

রাধানাথ চৌধুরী নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলে পর শ্বদেশ- 
বাসীর মনোমন্দিরে যে পুজ] প্রাপ্ত হইয়াঁছিলেন, তাহাতে 
তাহার জীবন ধন্য হুইয়| গিয়াছে । এই প্রাধানাথ-চরিতে* 


অবতরণিকা। ৭ 


ঘর্দি কিছু বুঝাইবার জিনিষ না থাকে, তবে দোষ রাধা 
নাথ চৌধুরীর নহে-_আমাদের ৷ রাঁধানাথ চৌধুরীর 
সমসাময়িক ও তাহার পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের অনেকেরই 
হস্তে “রাঁধানাঁথ-চরিত”* সমপিত হইবে | "রাধাঁনাথ-চরিতে” 
রাধানাথের অনুষ্ঠিত সুমহৎ্ দেশসেবাব্রত যথাযথ চিত্রিত 
হইল কিনা, সেই বিষয়ের বিচার ভার তাহাদেরই উপর 
হস্ত বৃহিল। 

আর একটা কথা । পরাধানাথ-চরিত” শুধু রাধানাথ 
চৌধুরীর পরিচিত বন্ধু বান্ধুব ও তাহার প্রতি শ্রন্ধাণীল 
ব্যক্তিদিগের পাঠের উদ্দোশ্তেই রচিত হয় নাই। লোকহিত- 
ব্রতে যিনি আল্মজীবন বিসর্জন করেন, লোক সমাজে 
তাহার পুণ্যময় জীবন-গাথার সমাদর আছে। রাঁধানাথ 
চৌধুরীর সহাধ্যায়ী আসাম সেক্রেটেরিয়েটের হেড এসিষ্টাপ্ট 
(সম্প্রতি একট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনর) শ্রীযুক্ত অভয়াশঙ্কর 
গুহ মহাশয় শ্্বীয় প্রিয় স্হৃদের অকাল মৃত্যু উপলক্ষে 
লিখিত পত্রের (১) একাংশে বলিয়াছিলেন 2 

"__রাঁধানাথ চৌধুরীর অনুদ্ধত নির্ভীক জীবন (20099 ৪ 
1655116) অন্মদেশীয় যুবকবৃন্দের সর্বধ! অনুকরণষোগ্য আদরশ- 
স্বরূপ; কারণ স্বদ্বশ-সেব! ব্যতীত মহত্তর কর্তব্য আর কি হইতে 
পায়ে ?" 


(১) মূল পত্রগুলি ইংরাজী ভাষায় লিখ্তি হইয়াছিল। 


৮ রাধানাথ-চরিত | 


“্রাধানাথ-চরিত” সঙ্কলনের গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ ও 
তৎসম্পাদনের বিপুল শ্রমভার বহন কালে এই কথাটা 
পুনঃ পুনঃ আমাদের হৃদয়ে জাগরূক হইয়াছিল। 


ল্রাশ্রানাহ্ধ-চ্ল্বিভ £ 


প্রথম অধ্যায় । 


শ্রীহট জিলার মহকুমা করিমগঞ্জের অন্তর্গত আগিয়ারাম 
পরগণাঁর কাকুর! গ্রাম স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরীর জন্মস্থান । 
কাকুর! গ্রমটা শ্রীহ্রনগর হইতে অনুমান দ্বাবিংশ মাইল 
পূর্বদক্ষিণে স্থুরম! নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। কাকুর! 
ও তৎসন্নিহিত গ্রামগুলির্তে বহু ব্রাঙ্গণ ও ভদ্রলোকের 
বসতি আছে। কাকুরার ব্রাহ্মণ “চৌধুরী'-বংশে রাধানাথ 
জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহট্ট জিলার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের 
উন্নতিশীলতা ও প্রতিপত্তির কথা সর্ধবাদীসম্মত। 
সুপ্রসিদ্ধ তিহাসিক সার উইলিয়ম হণ্টরও তৎসম্কলিত 
এতিহাসিক' বিবরণীতে এই বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন। (১) গ্রীষ্তীয় পঞ্চদশ শতাবীতে শ্রীহট্টবাসী 


(১) শ্রীহট্টে বল্লালসেন প্রবন্তিত কৌলীণা প্রথার অপ্রচলন 
দেখিয়া! সার ,উইলিয়াম অনুমান করিয়াছিলেন যে, খ্বীষ্টীয় একাদশ 
শতাব্দীতে সপ্তশতী ব্রাঙ্গণের] আদিশুর কর্তৃক বহগদেশ হইতে 
বিতাড়িত হইয়া শ্রীহট্টে আগমন করেন। বল! বাহুল্য শ্রীহট্টবাসী 
ব্রাক্গণ সম্প্রদ্দায় তাহার এই অবমাননাকর কল্লিত মত অগ্রাহ্য করিয়] 
থাকেন। “বঙ্গীয় জাতীয় ইতিহাসের-_ত্রাঙ্গণকাণডে" শ্রীহট্রের বৈদ্দিক- 
শ্রেণী বলিয়া ইহাদের স্বতন্ত্র বিবরণী সম্বলিত হইয়াছে। 


১৩ রাধানাথ-চরিত । 


ব্রাহ্মণের! যে জ্ঞান ও ধর্মালোচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার নানা এঁতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়! 
ঘায়। কাকুরার সন্নিহিত ঢাকাদক্ষিণ শ্রীচৈতন্তদেবের 
পিতামহ বংশের অধিবাঁসভূমি বলিয়া! প্রসিদ্ধ। তথায় 
শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর দারূময়ী মুস্তি সংরক্ষিত হইয়াছে । প্রতি 
বৎসর রথধাত্র! ও বারুণী উপলক্ষে এই স্থানে নাঁনা দদিগ. 
দেশ হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে । কথিত 
আছে শ্রীমদ্বৈতাচার্ধ্যও শ্রীহট্টবাঁণী ছিলেন। সংস্কৃত 
ভাঁষ! ও শান্্রীলৌচনার জন্য নবদ্বীপে এতঅধিক সংখ্যক 
শ্রীহট্রবাসী ব্রাহ্মণ সম্তানের সমাবেশ হইয়াছিল যে, মহা" 
নগরী নবদ্বীপে কিয়দংশ শ্রীহট্টবাসীদের পল্লী বলিয়া 
অভিহিত হইত। এই সকল ব্রাহ্মণ সন্তানের মধ্যে শাস্ত্রানু- 
শীলনে অনেকের বিশিষ্টতার বিষয় নান। গ্রন্থে উল্লিখিত 
হইয়াছে । কুশাগ্র-বুদ্ধি রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্রেরই লোক 
ছিলেন। ম্মার্ভ রঘুনন্দনও শ্রীহষ্টবাসী ত্রাঙ্মণ-কুলসম্ভৃত 
অনেকে এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন । (১) 

রাধানাথ চৌধুরীর পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহ পাপ্ডিত্য- 
গৌরবে দেশব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ শুনা 
ঘায় না। ইহার কারণ কিরৎ পরিমাণে তাহাদের কৌলিক 

0 ননব্যভারত' ১০১৫ জাল অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "ন্মার্তরদুনদন__ 
জন্মস্থান বিচার" শীর্ধক গ্রবদ্ধ দ্রষ্টব্য । 
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উপাধি ছারাই স্থচিত হুইতেছে। সমৃদ্ধ ভূম্যধিকারিগণই 
শহর অঞ্চলে “চৌধুরী” আখ্যা ধারণ করিতে পারেন। 
কাকুরার চৌধুরীগণ বাগ্দেবীর আরাধনা অপেক্ষা কমলার 
কলুপালাভেই অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । রাঁধা- 
নাথ চৌধুরীর প্রপিতামহ কৃষ্ণজীবন রায়চৌধুরী একজন 
সমৃদ্ধ ও প্রতাঁপশালী মিরাঁসদার রূপে পরিগণিত ছিলেন। 
তাহার প্রভৃত্বপ্রিয়তা ও পরাক্রমের কথ। অগ্যাপি অনে- 
কের মুখে শুনা যায়। তাহার পুত্র দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর 
বিষয়বুদ্ধির অল্পতা! প্রযুক্ত ইহাদের বৈষপ্পিক অবস্থার অবনতি 
ঘটে । দেবীপ্রসাদ সাংসারিক ক্রিয়াকাণ্ডে অপরিমিত ব্যয় 
করিতেন। তাহার পিন্তা যেরূপ সঞ্য়শীল ও মিতব্যয়ী 
ছিলেন, তিনি তেমনি উপার্জনবিমুখ ও আঁড়ম্বরপ্রিক্ 
ছিলেন। তিনি জীবদদশীতেই পৈত্রিক ভূ-সম্পাত্তির কিয়দংশ 
বিক্রয় করেন। তিনি লোকান্তরিত হইলে পর তৎপুক্র 
গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরী খণ শোধের জন্য আরও কিঞ্চিৎ 
তুমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। উপযুযপরি এইরূপ বিক্রয়ের 
পর যে সম্পত্তি অবশিষ্ট রহিল তাহারই আয় দ্বারা বৃহৎ 
পরিবারের ভরণ পোষণ অতি কষ্টরেনির্বাহ হইত। বাধাঁনাথ 
চৌধুরী গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ষষ্ঠ সম্তান। যে সময় 
তাহার জন্ম হয় সে সময় গৌরপ্রসাদ রাঁয়চৌধুরীর সাংসা- 
রিক দচ্ছলত! ছিল না। রাধানাঞ্চ চৌধুরী উন্নতিশীল 
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সমাজে ও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু 
সঙ্গতিপন্ন পিতার অর্থে সন্বদ্ধিত হইতে পারেন নাই । 
রাধানাথ চৌধুরীর পিতৃকুলের স্তায় মাতৃকুলও মধ্যবিত্ত 
অবস্থার ভূম্যধিকাপী ছিলেন। কাকুরার অনতিদূরবস্তী 
ছলিয়! গ্রাম উহাদের বাস। রাধাঁনাথ চৌধুরীর মাতামহ 
চস্তীচরণ চৌধুরী অতি লোকপ্রির ছিলেন। তিনি এবং 
তাহার পত্বী সব্বাণী দেবীর সদাচার ও সাধুতার বিষয় 
এখনও লোক মুখে শুনিতে পাওয়া যায় । রাধানাথ দ্বীর 
জননীর যে সমস্ত মহৎ গুণাবলী লাভ করিয়াছিলেন, তাহার 
অনেক গুলির মূল ই সদক্ষ্ঠানশীল ব্রাহ্ণদম্পতি। 
রাধানাথ-জননী বিষুপ্রয়৷ দেবীকে পিত্রালয় ত্যাগ করিয়। 
পতিকুলে প্রবেশ মাত্র বহুলোকের জন্ত রন্ধনাদি গৃহকার্য্যের 
ভার গ্রহণ করিতে হয়। তখন বয়স অল্প হইলেও তিনি 
গৃহকার্ধ্য সম্পাদনে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। বংশানু- 
ক্রমিক প্রকৃতির সরলতা! ও চরিত্রের মধুরতার সহিত 
প্রবীণা গৃহিণীজনোচিত শ্রমশীলতা প্রকাঁশ করিয়া তিনি 
ভনতিকাল মধ্যে সকলেরই প্রশংসনীয়! হইয়া উঠেন। 
ন্তিনি যাহা রাধিতেন তাহাই “অমৃত তুল্য” হইত এই 
কথা এই বৃহৎ পরিবারের সকলেই সাগ্রহে উল্লেথ করিয়া 
থাঁকেন। পরিণত বয়সে তিনি সুতিকা রোগে আক্রান্ত 
হন। এই কঠিন পোগযন্ত্রণার মধ্যেও তাহাকে পরিজন- 
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দিগের স্থ সাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যস্ততার সহিত গৃহকার্যের 
তত্বাবধানে ব্যাপূত হইতে দেখা গিয়াছে । পর ছুঃখের 
তীক্ষ অনুভূতি তাঁহার হৃদয়ের অমূল্য আভরণন্বরূপ ছিল । 
স্বার্থপরতা, কি, তিনি তাহ! জানিতেন না। প্রতিবেশী 
বালক বালিকা এবং আপন সন্তানে তাহার ইতর বিশেষ 
ছিল না। তাহার আত্মহারা শিগুবাৎসল্য ও পরিজনপ্রীতি 
প্রবলতর প্ূপে বাধনাথ-চরিত্রে পরিষ্ষ হইয়া দেশবাঁৎসল্যে 
পরিণত হইয়াছিল । রাধানাথ আপন ভুলিয়! হৃদয়ের 
বিপুল দ্নেহরাশি সংসারের উপর ঢালিয়! দিয়াছিলেন--- 
অপরের দুঃখ কষ্টের নিকট তিনি আত্মস্খ বলি দিয়া 
ছিলেন। তাহার আত্মত্যাগময় জীবনের বিষয় স্মরণ 
করিলে রাধানাথ-জননীর আত্মোৎসর্গের মুণ্তিমতী মাতৃ" 
মুর্ডিটা মনে পড়ে। 

রাধানাথ-জনক গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরীও অতি সাধু- 
প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাহার স্যার স্বধর্থ্ে নিষ্ঠাবান ও 
দেবসেবাপবায়ণ লোক বিরল। প্রাত্যহিক পুজা অর্চনা 
ন1 করিয়া তিনি জলগ্রহণও করিতেন না। নাঁনা অভাব ও 
অনটনের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও তিনি স্বার্থীন্ধ ও বিষজ়- 
লোলুপ হইয়া! উঠেন নাই। পরোপকার সাধনে তাহার 
দক্ষিণহত্ত সতত উম্মুক্ত ছিল। পরছুঃখে তাহার হৃদয় বিগ- 
লিত হইড--বিপন্বের ক'ওরোক্তিতে তাহার প্রাণ ব্যাকুল 
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হইত। শুন! যাঁয় একটি নিঃসম্পকীয় ব্রাঙ্গণ বালকের 
পিতৃশ্রাদ্ধের উপায় বিধান জন্ত তাহাকে সঙ্গে লইয়' দ্বারে 
দ্বারে সাহাধ্যভিক্ষা করিয়া তিনি আবশ্তকীয় অর্থ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। তাহার পরছুঃখকাতরতার এরূপ আরও 
জনশ্রুতি প্রচলিত আছে । রাধানাথের প্রবল পরহিতৈষণার 
্রবৃত্তিটি পিত্ব-প্রকৃতিসম্ভুত বলিয়া অনেকেই উল্লেখ করিয়! 
থাকেন। 

গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও বিষুণপরিম্ণা দেবী আটটা 
পুক্রসন্তান লাভ করেন। ইহাদের নাম জ্ঞোষ্টানুক্রমে (১) 
হরধন (২) গোপালকুঞ্চ (৩) গোলোক চন্দ্র (8) জয়ধন 
(৫) দীননাথ (৬) রাধানাথ (৭) পার্ধতী চরণ (৮) চন্দ্রনাথ । 
হরধন ও জরপন শৈশবেই গতাস্থ হন। গোপালকৃষ্ণ 
রায়চৌধুরী কিছুকাল শিলচরে বন্সীর কার্য করেন, পরে 
এ কার্য ত্যাগ করিয়া! বহুকাল কাছাড় জিলার অন্তর্গত 
ভরাখাই চা বাগানের “বড় বাবুর, কার্য করেন। 
১৮৯৩ শ্রীঃ তিনি মানবঙীলা স্বরণ করিয়াছেন । দীননাথ 
চৌধুরীর বাল্য জীবনে আশাতীত উন্নতিশীলতা৷ পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল, কিন্তু তিনি দীর্ঘায়ুঃ হন নাই। পার্ধতীচরণ 
রায়চৌধুরী বি-এ বি-এল স্বীয় সহোদরদিগের মধ্যে উচ্চ 
শিক্ষার পথে সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রণী হুইয়াছিলেন। 
কলেজ ত্যাগের পরেই তিনি সদাশক্ক গবর্ণমেপ্টকর্তৃক 
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সবডিপুটী কালেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়া আসামে প্রেরিত 
হন। .তথাকাঁর জল বায়ু অসহা হওয়ায় শ্রীহট্ে ফিরিয়া 
আঁসেন এবং উকালতী বাবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিনি বলি- 
তেন, রাধানাথ চৌধুরীর স্বাধীনতা প্রিয়তার জন্তই তিনি 
চাকরী ছাঁড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃ তিনি 
লোকাস্তরিত হইয়াছেন। সম্প্রতি গৌর প্রসাদ রায়চৌধুরীর 
দুই পুত্র মাত্র বর্তমান আছেন। শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র 
রায়চৌধুরী কয়েকটা চা-বাগানে কেরাণীর কাঁধ্য করিয়া- 
ছিলেন। অধুনা সম্পত্তির তত্বাবধানজন্য গৃহেই অবস্থিতি 
করিতেছেন । সর্বকনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী 
শিলং নগরে সরকারী কার্যে নিযুক্ত আছেন। 

পুর্বে বলা হইয়াছে, রাধানাথ চৌধুরীর জন্ম সময়ে গৌর 
প্রসাদ রায়চৌধুরীর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। অসচ্ছ- 
লত। নিবন্ধন তিনি সংসার-চিস্তায় অতি বিব্রত ভাবে 
কাঁলযাপন করিতেছিলেন ৷ সেই সময় ইংরাজী শিক্ষার 
ক্ষীণ জ্যোতিঃ শ্রীহট্ে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছিল। রাজকীয় 
কাধ্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া! অথব। উকালতী, মোক্তারী প্রভৃতি 
ব্যবসায় অবলগ্ধন করিয়া অনেকেই আর্থিক অবস্থার উন্নতি 
সাধন করিতেছিলেন। স্ৃতরাং পুত্রদিগকে ইংরাজী শিক্ষা 
দান করিয়। উপার্জনক্ষম করাই গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরীর 
লক্ষ্য ছিল এবং রাঁধানাথের জীবন ও গাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা- 
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দেরন্ায় এ্রূপে গঠিত করিতে তিনি প্রয়াস পাইয়া, 
ছিলেন। র 
১৮৫৬ শ্বীঃ রাধানাথ চৌধুরীর জন্ম হয়। বর্শচাল 
পরগণার অন্তঃপাতী সিঙ্গুর গ্রামবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
রামশরণ বিদ্যাবাগীণ মহাশয় * রাধানাথের একখানি 
সংক্ষিপ্ত জাত-পত্র প্রস্তুত করেন। শুনা যায়, বিদ্ভাবাগীশ 
মহাশয় নবজাত শিশ্তর ভাগা গণন। করিয়া বলেন যে, এই 
শিশু রাজ লক্ষণ যুক্ত। এই হেতু তিন জাতপত্রে শিশুর 
"অবনীধর” এই নাম লিখিয়া দেন। শুভাদৃষ্ট সৃচক 
নামে সন্তানকে আহ্বান করিতে পিতা মাতা এবং আত্মীয় 
শ্বজনের! শ্বভাবতঃই সঙ্কোচ বোধ করেন। এই হেতু 


* রামশরণ বিদ্যাবাগীশ অতি সম্্াস্ত বংশোন্ভব ব্যক্তি ছিলেম। 
লোকে, তিনি সিদ্ধ পুরুষ ও ত্রিকালজ্ঞ, এরূপ বিশ্বাস করিত। তাহার 
একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছে, শুনিয়াছি। দুঃগের 
বিবয়, এ গ্রন্থ এই পথাস্ত মুদ্রিত হয় নাই। তাহার সম্বদ্ধে নান! অদ্ভুত 
কিম্বদস্তী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটী এইরূপ £-_একদা তিনি 
রথযাত্র! দেখিতে গৃহ হইতে নিক্কাস্ত হন, কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসয় 
হইয়াই ফিরিয়। আসেন ! কারণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন যে “আজ একটি 
ভীষণ দুর্ঘটন] ঘটিবে |” এই বলিয়া তিনি উপস্থিত লোকদ্দিগকে রখ* 
দর্শনে যাইতে নিষেধ করেন। প্রকৃতই মেই দিবন রথচক্রে নিল্পেষিদ্ 
হুইয়। একট. ব্রাহ্মণ মৃতুযুমুখে পতিত হন! 
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জাতপত্র লিখিত নামটার প্রচলন হয় নাই। শুনা যায়, 
নবজাত পুত্রের ভাগ্যফল শ্রবণ করিয়া গৌরপ্রসাদ রায় 
চৌধুরী আনন্দে একাস্ত অধীর হইয়াছিলেন। তিনি 
সত্বর পদে আতুরগৃহের দ্বারে উপনীত হইয়া নবপ্রস্থৃতিকে 
এই শুভ সংবাদ জানাইয়াছিলেন। এতন্সাত্রেই তীহার 
উংসাহ-কোত প্রশমিত হয় নাই। পশ্চাৎ অনেক অর্থ- 
বায় করিয়া তিনি একজন প্রসিদ্ধ গণকের দ্বারা রাধা- 
নাথের বহু হস্ত দীর্ঘ একখানি কুঠী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। 
বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের গণনায় রাধানাথের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
তাহার হৃদয়ে অতি উচ্চ আশার সঞ্চার হইয়াছিল । 

তখন ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় 
পাঁঠশাল। গুলির সংস্কার করিয়া গ্রামে গ্রামে নিয় প্রাইমারী 
বিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। সেই সময় গৌর- 
প্রসাদ রায়চৌধুব্ীর বহির্বাটাতে নবংপ্রবন্তিত নিয়মানুযায়ী 
একটা নিম্ন প্রাইমারী পাঠশালা স্কাপিত হয়। গৌর- 
প্রসাদ বান্সচৌধুরীর কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত রুষ্ণকিন্কর 
চক্রবর্তী মহাশয় এই পাঠশালায় অধ্যাপন! করিতেন। 
শিশু রাধানাঁথ এই পাঠশীলাতে উপস্থিত হইয়া তিন বৎসর 
বয়সের সময় হইতেই চক্রবর্ভী মহাশয়ের অস্তেবাসী হইয়! 
উঠিয়াছিলেন। 

ভীযুক্ত কৃষ্কিস্কর চক্রবর্তী মহাশল্স অতি সরল ও লাধু- 

| 
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প্রকৃতির লোক। বিশেষতঃ শিশু শিক্ষার উপযোগী 
প্রকৃতির কোমলতা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণরাশিতে 
তাহার চরিত্র অলঙ্কৃত। শিশু রাধানাথের পাঠান্থরাগ 
দেখিয়া তিনি বিশ্মিত হইয়াছিলেন। পাঠশালার পাঠ 
সমাপন না হওয়া পর্য্যন্ত বালক রাধানাথ অন্ুক্ষণ তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের কৌতুহলো- 
দ্দীপক নানা উপাখ্যান একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতেন। 
এতত্বারা অতি অল্প বয়সেই তাহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রথরত৷ লাভ 
করিয়াছিল। চক্রবন্তাঁ মহাশয় স্বরং বলিয়াছেন, রাঁধা- 
নাথের প্রতিযোগিতার প্রবৃন্তিটা এরপ প্রবল ছিল যে, 
তাহার সমবরন্ক সহপাঠীরা কেহই তাহাপেক্ষা উচ্চস্থান 
অধিকার করিতে পারিত না। 
শিক্ষকের মুখে বালক রাঁধানাথের পাঠে অন্তুরাগ ও 
উজ্জল প্রতিভার কথা শুনিয়া গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরী 
তাহাকে একটা ইংরাজী স্কুলে পাঠাইবার জন্ত অতিশয় 
আগ্রহান্বিত হুইয়! উঠিলেন। অধুন৷ যেরূপ শ্রীহট্র জিলার 
স্থানে স্থানে অনেক গুলি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী স্ব,ল স্থাপিত 
হইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না। সমগ্র সুরমা! উপত্যকার 
মধ্যে শ্রীহট্রে একটী ও শিলচরে একটা মাত্র গলা কল 
স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টে বা শিলচরে গৌরপ্রসাদ 
বায়চৌধুরীর এমন কোন আত্মীয় লোক ছিল না, যাহার 
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মিকট বাধানাথকে প্রেরণ করিতে পারেন। রাধানাথের 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপালক্কঞ্চ বায় চৌধুরী শিলচরের সন্নিহিত 
ভরাখাই চা-বাগানে কর্ম করিতেন। পরিশেষে তিনি 
্বীয় সামান্, আয়ের উপর নির্ভর করিয্াই রাধাঁনাথকে 
সঙ্কে লইয়া ধান এবং শিলচরে একটা ভদ্রলোকের বাসায় 
রাখিয়া! তাতাকে জিলা স্ক'লে ভন্তি করিয়া দেন। 

১৮৬৩ হীঃ মহত্ব! রেভারেগু প্রাইজ কাছাঁড় িলা- 
সকলের ুত্রপাঁত করেন। ১৮৬৮ শ্রীঃ ২১শে আগষ্ট তীহার 
হস্ত হইতে গবর্ণমেন্ট স্বয়ং এই বিদ্যালয়ের নার গ্রহণ 
করিয়! ইহাকে উচ্চশ্রেণীর ক্লে পরিণত করেন। ইহার 
তিন বংসর পরে অর্থাৎ ১৮৭১ শ্বীঃ পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃ- 
ক্রমের সময় রাধানাথ ত্র স্কলে প্রবিষ্ট হন। সেই সময় 
্ব্গীয় অভয়াচরণ শমী মহাঁশয় শিলচর জিলা স্কলের প্রধান 
শিক্ষক ছিলেন। ইহার হ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক অতি 
অল্পই দেখিতে পাওয়! যায়। অন্যাপি এ অঞ্চলের শিক্ষিত 
সমাজে ইহার নাম আদর্শ শিক্ষকরূপে পরিকীত্তিত হইয়া 
ঘাকে। ইহার কার্য্যদক্ষত। ও একাগ্রঠায় অল্পকাল মধ্যে 
শিলচর জিলা ম্কল সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করিয়াছিল । 
ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি ও সমাগত ছীত্রমগ্ুলীর সুশিক্ষার জন্য 
অভয় বাবু বিপুল শ্রম শ্বীকার করিতেন। সর্বোপরি 
তাহার নিজ জীবনটা তাহার ছাত্রবৃন্দের সমক্ষে আত্বোপ- 
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তির একটী উজ্জল দৃষ্টান্তস্থানীয় ছিল। অভয় বাঁবু 
তৎকাল প্রচলিত ইংরাজী স্বলের জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হুইবাঁর পূর্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেন? কিন্তু স্বচেষ্টায় 
স্বীয় শিক্ষার এতাদৃশ উন্নতি-সাধন করেন যে, তিনি অতি 
দক্ষতার সহিত বহুকাল উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষ- 
কের কার্য নির্বাহ করিরা গিয়াছেন। অনেকেই ইংরাজী 
সাহিত্যে তাহার বিপুল অভিষ্ততার প্রশংসাবাদ করিয়া, 
থাকেন। রাধানাথ চৌধুরী “জাতীয় বিদ্যালয়ে” অধ্যাপন। 
কালে ছাত্রদিগের পাঠান্ুরাগ উদ্দীপনের জন্য প্রায়ই 
অভয় বাবুর আদর্শ জীবনের অবতারণা করিতেন । ইহী- 
তেই প্রতিপন্ন হয় যে, অভয় বাঁবুর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটা দৃঢ়ভাবে 
তাহার হৃদরে অস্কিত হইয়াছিল। 

শিলচর িলা স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিভাবান বালক 
রাধানাথ অল্পকাল মধ্যেই গ্রাধান শিক্ষক অভয় বাবুর ও 
হেউ পণ্ডিত গৌপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি- 
আকর্ষণ করির়াছিলেন। ইঞ্ঠার এই : উচ্চাভিলাষ সম্পন 
বালককে আতম্মোন্নতি-সাধনে একাস্তিক আগ্রহণীল দেখিয়। 
নান! উপদদেশে তাহার উৎসাহ বর্ধন করিতে লাগিলেন। 
হুটথের বিষয়, রাধানাথ. বহুকান ইহাদের সাহচধ্য ও 
ফছুপদেশ লাভে সমর্থ হন নাই। একটা সামান্য কারণে 
তাহার ভ্রাতা. গোপালকষ্ণ রায়চৌধুরী কর্মচাত হন |[রাদু- 


প্রথম অধ্যায় । ২১ 


প্রদত্ত অর্থ সাহাষ্য বন্ধ হইলে পর রাধানাথের শিলচরে 
অবস্থান কর! দুফর হয়| উঠিল। তিনি উকীল কৃষ্ণ- 
গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের বাঁসায় থাকিতেন। উকীল 
মহাঁশক্বের মোহরের ঈশ্বরচন্ত্র চক্রবস্তী একত্র অবস্থান হেতু 
রাধানাথের প্রতি অতিশয় ম্নেহণীল হইয়! উঠিম্াছিলেন। 
রাধানাথের শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইতেছে দেখিয়া তিনি 
আন্তরিক ছুঃখিত হইলেন। চক্রবর্তী মহাশয়ের আয় 
অতি সামান্ত ছিল। একটী নিংশ্ব বালকের শিক্ষার ব্যয়- 
ভার বহন করতে পারেন, তীহার তেমন সঙ্গতি ছিল না। 

তথাপি কিরংকাঁল নিজ অনচ্ছলতা সত্বেও তিনি রাধা- 
নাথকে শিলচর তাগ করিতে না দিয়া, তাহার কোনও 
স্থবিধ৷ করিতে পারেন কিন1,সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু তাহার সমস্ত যত্বুই ব্যর্থ হইল। হ্ৃদয়বান ব্যক্তি 
যদি দক্রিদ্র হন, তবে তীহার পরোপকাঁর সাধনের উদ্যম 
অনেক শ্থলেই অন্ধের অন্ধকে পথ প্রদর্শনের ন্তাঁয় নিক্ষল 
প্রয়াসে পরিণত হয় | এই সংসারে যাহার! ভাঁগ্যবশে 
কিন্ব! গ্বক্টত পুণ্যফলে সঙ্গতিপন্ন ও দরিদ্রের ছুঃখ বিমোচনে 
শক্তিশালী, তাহার! যদি চক্রবর্তী মহাশয়ের স্তাঁয় হৃদয়বান 
হইতেন, তবে সংসারে অভাবের এত ঘোর কোলাহল শ্রুত 


হইত না-_-অনেক মানুষ মন্ুয্ত্ব লাভে বঞ্চিত থাকিয়া 
সমাজের কণ্টকশ্বপবপ হইত না। :, 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


কালিদাস হিমালয় বর্ণন প্রসঙ্গে বলেন £- 


অনন্ত রত প্রভবস্য তস্ত 

হিমং ন সৌভাগ্য বিলোপি জাঁতম্‌ 

একোহি দেমে! গুণ সন্নিপাতে 

নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেধি,বাঙহ্কঃ 1 * 

অর্থাৎ বহু গুণের সম্মিলন স্থলে একটা দোষ ধর্তব্যই 

নহে; যেমন হিমালয় হিম সংযুক্ত হইয়াও অনস্ত রত্বের আকর 
স্বরূপই পরিকীর্তিত হইয়! থাকেন-_স্ধাংশুর শুত্র জ্যোতিতে 
কলঙ্করেখাটা বিলীন হইয়া যাঁয়। ঘটখর্পর কালিদাসের 
কবিত্বের প্রতিযোগী ছিলেন ও তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, 
দারিদ্র্য-দোঁষ-ছ্ই ন|! হইলে তিনিও কালিদাসের স্তায় 
কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া প্রতিঠিত হইতেন। তিন্নি উক্ত 
শ্লোকটীর প্রতিবাদ চ্ছলে বলিয়াছিলেন £-_ 

একোহি দোষে গুণ সন্নিপাঁতে 

নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে। 

নৃনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন 

দারিদ্রা দোষো গুণরাশি নাশী॥ 
৯ কুমারসম্ভব প্রথম সর্গ ৩য় গ্লোক। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ২৩ 


অর্থাৎ একটা মাত্র দোষ (দারিদ্র) সমস্ত গুণরাঁশির বিলোপ 
সাধন করে। বাস্তবিক দারিদ্র্য লোকের উন্নতিপথের 
প্রধান অন্তরায় । কত খর-প্রবাহিত জীবনক্রোতঃ দীরি- 
দ্রের ঘূর্ণীপাকে নিপতিত হইয়া! অজ্ঞানতার অন্তস্তলে 
নিমজ্জিত হইয়। গিয়াছে! ঘটখর্পরের স্তায় কত লোকে- 
রই প্রতিভারশ্মি দাঁরিত্রয-মেঘে চিরাচ্ছন্ন রহিয়াছে ! পাঁঠ- 
শালায় রাধানাথ বে সকল বালকের সহিত একত্র বিদ্যারস্ত 
করিয়াছিলেন, পারিবারিকঃদারিদ্র্য হেতু তাহাদের কেহই 
শিক্ষার পথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 
ভ্রাতার অর্থমাহায্যে একমাত্র রাধানাথই কিঞ্চিৎ অগ্রগামী 
হইয়াছিলেন। শিলচর হইতে গৃহে ফিরিয়। আসিয়া রাধা 
নাথ স্বীয় পূর্বতন সহাধ্যারীদিগের শিক্ষা বিষয়ে হীনত৷ 
উপলব্ধি করিলেন এবং সাহার নিজের শিক্ষার পথও নিরুদ্ধ 
হইতেছে দেখিয়া অতি মাত্র উৎকণ্িত হইয়! উঠিলেন। 
আত্মোন্নতির প্রবল বাসন! তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া- 
ছিল। জীবনের উচ্চ আশায় জলাঞ্জলি দিয়া নিশ্টেষ্ট 
, কা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তিনি শ্রীহট্ট গিয়া 
দিলা স্কূলে ভর্তি হইবার জন্য একটা বাসস্থানের সন্ধান 
করিতে লাগিলেন । 

দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষার উপায় বিধানার্থ রাধানাথ 
যেরূপ চেষ্টা ও যত্বর করিয়! গিয়াছেন, সেরূপ সচরাচর 


২৪ রাধানাথ-চরিত । 


দেখিতে পাঁওয়। যায় না; অধিক কি,দরিদ্রের শিক্ষালাভের 
স্থযোগ সম্পাদনই তিনি জীবনের সর্ব প্রধান কর্তব্যে পরি- 
ণত করিয়াছিলেন । কে বলিবে যে এই মহৎ উদ্দেশ্তের 
বীজ এই সময়েই তাহার হৃদয়ে অঞ্কুরিত হয় নাই? 
কোথাও একটা উদ্ঘমশীল বালক অর্থাভাবে মনুষ্যত্ব লাভের 
পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে ন1 দেখিলেই রাধানাথ 
ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। যতক্ষণ না তাহার বিগ্াশিক্ষার 
উপায় বিধান করিতে পারিতেন ততক্ষণ কিছুতেই তিনি 
নিশ্চিন্ত হইতে পাঁরিতেন না । কে বলিবে তাহার নিজ 
জীবনে দারিদ্র্যের প্রভাবই তাহার এই মহৎ গুণটার বিকাঁ- 
শের মৃলীভূ্ত কারণ নহে? | 

অনেক মহাত্মাই দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ হেতু জীবনের 
প্রারন্তে অনিবার্ধ্য অন্তরায় বাশিতে পরিবুত হইয়াও এক 
মাত্র স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বন বলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া মানব 
সমাজের বরণীয় হইয়! গিয়াছেন। বিগ্ভাশিক্ষার স্থধামস়্ 
ফলের আস্বাদনে প্রলুদ্ধ হইয়! বালক গারফিল্ড বিদ্যালয়ের 
গৃহমার্জন কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন । চিত্রমালার বৃত্তান্ত 
বোধ হেতু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বালক ডুবাল বিদ্যা 
শিক্ষার্থ পণশুচর্মবিক্রয়কার্ধ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
সম্পন্ন আত্মীয় শ্বজনের অর্থান্ুকুল্যের অভাবে বিদ্যাশিক্ষান় 
বিষুথ হইয়। যাহারা 'নগণ্যতার অন্ধকূপে চিরনিদ্রিত রহে, 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ২৫ 


এই সকল স্বনামধন্য দরিদ্র-সন্তানের সহিত তুলনায় 
তাহারা কিরূপ হেয় ও অপদার্থ রূপে প্রতীত 
হয়! 

রাধানা বিদ্যানুশীলন্মে দরিদ্র বালক মাত্রেরই অন্ু- 
করণ-যোগ্য অনুরাগ ও সহিষ্ণুত! প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
এবং "অর্থাভাবে শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে পারিলাম না” 
এই বলিয়! যে সকল বালক উদ্যমে বিরত হয়, নিজ জীব- 
নের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের অসারতা স্পটরূপে প্রতিপন্ন 
করিয়া! গিয়াছেন । 

শ্রদ্ধাম্পদ স্বর্গীয় কৈলাঁসচন্ত্র ঘোষ সেই সময় শ্রীহট্রে 
খাতনাঁম! উকীল ছিলেন । স্তুদক্ষ ব্যবহাঁরজীব বলিয়াই 
যে তিনি প্রতিষ্ঠাঁপন্ন ছিলেন,এমন নহে । তীহার উদারতা, 
পরছুঃখান্ভৃতি ও বিদ্যোৎসাহিত| প্রভৃতি মহৎ গুণরাশি 
এখনও শ্রীহটে তাহার পবিত্র স্থৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। 
ত্রাহার অকালমৃত্যুতে বহুলোক শোকার্ত হইয়া অশ্রঃ 
মোচন করিয়াছিলেন । তাঁহার পরহিতৈষণ! বুত্তি অতি- 
শয় প্রবল ছিল। নিঃস্ব বাঁলকদিগের শিক্ষার বায়ভার 
গ্রহণ করিয়। তিনি বু লোকের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন 
হইয়! গিয়াছেন। নিঃসম্প্কীয় বালকদিগের শিক্ষার 
বাঁ ভার গ্রহণ করিয়া কৈলাস বাবু অনেকেরই উচ্চ 
শিক্ষার উপায় বিধান করিস দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ 


২৬ রাধানাথ-চরিত । 


রাঁধানাথের স্থুশিক্ষা লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া! দিয় 
তিনি চিরম্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। 

রাঁধানাথ অতি সামান্য পাঁচকের কার্যে নিযুক্ত হইয়া 
কৈলাস বাবুর গৃহে প্রবিষ্ট হন। বিদ্যা শিক্ষার প্রবল 
অন্থ্রাগ তাহাকে এতাঁদৃশ নিরভিমাঁনী করিয়া তুলিয়াছিল 
যে, তিনি স্বয়ং উদ্যোনী হইয়াই পাচকের কার্যে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। এই কার্য লাভের পর শ্রীহট্ে অবস্থানের 
সুযোগ পাইয়া! তিনি গভীর আগ্রহে দ্বীয় অভীষ্ট সাধনে 
মনোনিবেশ করিলেন। প্রাতাহিক রন্ধনা্দি সমাপন 
করিয়। তিনি ষে সাঁমান্ত অবকাশ পাইতেন, তাহার এক 
মুহূর্তও বৃথ! ব্যয় করিতেন না। অর্থাভাবে তিনি রাত্রি 
জাগরণ করিয়া কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তক নকল করিয়। 
লইয়াছিলেন। এবং সেই সকল হন্তলিখিত পুস্তকের 
স্বারা প্রাত্যহিক পাঠ অভাঁস করিতেন। সুখের বিষয় 
পাঁচকের অগ্নীতিকর কার্যে তাহাকে বনু কাল নিযুক্ত 
থাকিতে হয় নাই । সহদয় কৈলাস বাবু,বালক রাধানাথের 
বিদ্যা শিক্ষার জন্য এবন্প্রকার উৎসাহ ও 'অধাবসায় 
দেখিয়া, পরম শ্রীত হইয়াছিলেন এবং তাহার বিদ্যান্ুশীল- 
নের অধিকতর সুবিধা! করিয় দিয়াছিলেন। 

১৮৭৩ খ্রীং কৈলাস বাবুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া রাধানাধ 
শ্রিহট দিলা স্বর্গের ৪র্ শ্রেণীতে ভন্তি হন। এবং প্রায় 
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চারি বৎসর শ্রীহট্ট জিলাস্ক,লে অধ্যয়ন করেন। শ্রীহষ্ট 
জিলাস্ক'লের উল্লেখ করিতে হইলেই উহার প্রখ্যাতাঁনামা 
প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাঁয় সাহেব, ছুর্গীকুমার বন্থ বি-এ 
মহাশয়ের বিষয় বলিতে হয় । ১৮৬৮ খ্রীঃ শ্রীহষ্ট জিলাস্ক,ল 
গ্রতিষ্ঠার পর ইনি এ বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে 
নিযুক্ত হন। ১৯০৩ ত্বীঃ পেন্সন প্রাপ্ত হইয়! তিনি এ কার্ধ্য 
হইতে অবসর গ্রহণ করেন । ৯৯০২ খ্রীঃ গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে 
"রায় সাহেব" উপাধি প্রদ্দান করিয়৷ গুণগ্রাহিতাঁর পরিচয় 
দিয়াছেন। তিনি ৩৫ বৎসর কাল একাঁদিক্র€ম শ্রীহট্ট 
জিলাস্ক,লের প্রধান শিক্ষকের কার্ধ্য নির্ধাহ করিয়া গিয়া- 
ছেন। * আসাম শিক্ষাবিভীগে আর কেহই এত দীর্ঘকাল 
অবিচ্ছেদে একটা জিলাস্কলের প্রধান শিক্ষকের কার্ধ্যে 
নিষুক্ত থাকেন নাই । শ্রীহষ্টে অধুন। যে শিক্ষিত সম্প্রদীকের 
উদ্ভব হইয়াছে ; তীহাঁদের অনেকেই ইহার নিকট শিক্ষা- 
লাভ করিয়াছেন। কালক্রমে তীহাদের পুক্রগণও ইহারই 


* রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ছূর্গাকুমার বন্থু কেবল সুশিক্ষক ছিলেন 
নাঁ; তাহার পবিভ্র চরিত্র কঠোর কর্তব্পরায়ণতা, তদীয় ছাত্রবর্গের 
নিকট এক উচ্চ আদর্শ আনিয়া দিয়াছিলেম। স্থাথের বিষয়, শ্রীহট 
নগরীস্থিত জিলার সর্বোৎকৃষ্ট পাঠশালাটা_-বাহা তীাহারই কর্তৃক 
পালিত ও সংপুষ্ট হইয়াছিল--তদীয় নামান্কিত হইয়! তাহার স্মতিরক্ষা 
করিতেছে । অন্য প্রকারে তদদীয় শ্বতিষংক্ষণ করলেও হত হইডেছে। 
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নিকট শিক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছে--ছুই চারিটী পৌভ্রও যে 
উপস্থিত হয় নাই, একথ| বলিতে পারি ন1। ছাত্র সংখ্যার 
বহুলতা৷ এবং উৎকৃষ্ট ফল এই উভয় বিষয়েই শ্রীহ্ট জিলা- 
স্কল চিরপ্রসিদ্ধ। 

শ্রীহ্ট জিলাস্কলে প্রবিষ্ট হইয়! অনতিকাল মধ্যেই 
রাঁধানাথ একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র মধ্যে পরিগণিত হন । শ্রীহট্র 
জেলাস্কলে তাঁহার যে সকল সহাধ্যায়ী ছিলেন, তন্মধ্যে 
শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ দাঁস, চত্ত্রকিশোর দাস,অস্বিকাঁচরণ দাস 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । শ্রীবুক্ত দিগিন্দ্রনাথ দত্ত, 
প্রসন্নকুমার দে, অহুলকৃষ্ণ চক্রবর্তী, কালীকমল দাস, ও 
রাজচন্ত্র চৌধুরী রাধানাথের এক বৎসর পূর্বে এবং মৌলবী 
মসদর আলি, তারাকিশোর চৌধুরী, নবকিশোর দাস, 
বিপিনচন্দ্র পাল, ও সুন্বরীমোহন দাস প্রভৃতি তৎপূর্বব 
বৎসরে শ্রীহস্র জিলাঙ্ক.ল হইতে উত্তীর্ণ হন। 

মহৎ লোকদিগের ছাত্র জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে প্রায়ই দেখ! যায় যে, একই সময়ে একত্র বহু 
প্রতিভাবান ছাত্রের সমাবেশ হইয়া থাকে। রাধানাথের 
সমসাময়িক যে সকল ছাত্রের নাম উল্লেখ করা৷ হইল, ইহা" 
দের মধ্যে অনেকেই সাধারণ্যে স্থুপরিচিত। ইহাদের 
বিশিষ্টভার বিষয় বিশেষ বলা নিশ্রয়োজ্জরন। বাস্তবিক 
যে সকল প্রতিভাধান্‌ শিক্ষিত শ্রীহট্রবানী দ্বদেশের মুখে! 
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জ্বল করিয়াছেন, ১৮৭৩ ত্রীঃ হইতে ১৮৭৬ শ্রীঃ মধ্যে 
শ্রীহ্ জিলাম্বল হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রতালিকান্ন তাঁহা- 
দের অনেকেরই নাম পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । এই সময়কার 
শ্রট্টের ছাত্রমগডলী যে শিক্ষা বিষয়ে সমধিক অগ্রণী ও 
দেশানুরাগসম্পন্ন ছিলেন গশ্রীহ্-সন্মিলনী” প্রভৃতির অনুষ্ঠান 
হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। 

১৮৭৬ শ্রীঃ একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমেব সময় রাধা- 
নাথ শ্রীহ্ট্র গবর্ণমেটটস্ক,ল হইতে প্রবেশিক! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া ১০২ টাকার একটা বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং কলিকাতায় 
শিক্ষার্থ গমন করিয়! মহাত্মা! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিচালিত 
“মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশনে” প্রবেশ করেন। ১৮৭৭-৭৮ 
এই ছুই বংসর তিনি কলিকাতায় অধ্যয়ন করিয়া 
ছিলেন । 

রাধানাথের ছাত্রজীবনে তাহার পরজীবনোচিত নান। 
বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। রায় সাহেব হুর্ণীকুমার 
বস মহাশয় “রাধানাথ চরিত” প্রসঙ্গে আমাদের লিখিত 
পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেনঃ-_“সার আর্থার হেল্পস্‌ সহান্থ- 
ভূতি (5%171902 ) এৰৎ সাহস ( ০০০1৪৪০ ) এই 
ছুইটা গুণ বড়লোকের ( 2:6807797এর ) লক্ষণ বলিয়া 
বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। রাধানাথের এই ছুইটা 
খণই বিহ্বক্ষণ ছিলা।” তিনি আরও "বলেন: “রাধানাথেক় 
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জ্যেষ্টতাত স্বর্গীয় সদানন্দ চৌধুরী মহাশক় তাহার শিক্ষণ 
সময়ের কোন ঘটন। উপলক্ষে আমাকে একদা বলিয়াছিলেন 
যে রাধানাথের রাগ অতান্ত অধিক; এমন কি, তাহার 
রাগ হইলে সে নিজের মাংস নিজে কাঁমড়াইয়। খায়। বোধ 
হয়, এই রাগই পরে পুরুযোচিত তেছ্ে সি হইয়া! 
তীহাকে এইব্ূপ স্বাধীনচেতা করিয়া তু 

ংকল্প সাধনে অবিচলিত দৃঢ়ত। রাধানাথের প্রকৃতিগত 
গুণ ছিল। পাঠ্যাবস্থায় তিনি তামাক খাইতে শিখেন। 
এক দিবস রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ধূমপানের প্রবল 
ইচ্ছা জন্মিল। তিনি অন্ধকারে গৃহের নান। অংশ হাত- 
ডাইয়। হুকা'টা সংগ্রহ করিলেন। অনেক কষ্টে কলিকাটাও 
পাইলেন, বনু চেষ্টায় একটু তামাকও মিলিল, কিন্তু অগ্নির 
ব্যবস্থা হইল ন।। কোথাও একটু অখ্ি পাওয়া যায় কিন! 
দেখিতে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন। গভীর নিশীথে 
সকলেই স্যুণ্ত--সকলের গৃহের ছ্বারই বন্ধ। তিনি আগুন 
পাইলেন না, কিন্তু পরিতাঁপানলে উত্যক্ত হইয়! শয্যার 
ছটফট "করিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তামাক 
সেবন একটী কদভ্যাস মাত্র, তাহার এই দিদ্ধান্ত হইল। 
কথিত আছে অদ্বিতীর মনীষাসম্পন্ন স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ব 
মহাশয় “কেহ সাজিয়। না দিলে আর তামাক খাইব না” 
এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিস্না তাহাই পালন করিয়াছিলেন ॥ 
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কিন্তু রাধানাথ “আর কখনও তামাক খাইব না” একে- 
বারে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আজীবন তাহা রক্ষা করিয়া” 
ছিলেন। পাছে হুক! ও কলিক! দৃষ্টিপথে থাকিলে ধুম 
পানের ইচ্ছা জীগরিত হয় এই ভাবিয়া তিনি হুক ও 
কলিকাটা চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়! দূরে নিক্ষেপ বরিয্বাছিলেন। 
রাধানাথের সহাধ্যায়িগণ মুক্ত কণ্ঠে তাঁহার উচ্চ 
নৈতিক চরিত্রের প্রশংসাবাদ করিয়া! থাকেন। ইতরাজী 
শিক্ষার প্রভাবে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নান! 
নৈতিক ভাবের বিকাঁশ হইতে থাকে, রাধানাথের সমসাম- 
য়িক শ্রীহট্টের ছাত্রবৃন্দ তাহার অন্ুধাবনে বিশিষ্টতার পরি- 
5য় দ্িন্নাছিলেন ॥ কিন্তু সন্গীতি-মার্গের অনুসরণে রাধানাথের 
দুঢতা অনেকেরই অন্ুকরণযোগ্য ছিল। শুন! যায়, 
রাঁধানাথ ও তাহার সহপাঠিগণ বাইজীর ছূর্নীতি-দুধিত 
হৃত্যাদি দর্শন করিবেন না,এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। 
এই প্রতিজ্ঞার পর একদা রজনীতে নৃত্য আরম্ভ হইলে 
পর প্রতিজ্ঞাকারীদের মধ্যে অনেকেই ভাবিতে লাগিলেন, 
প্রতিজ্ঞাহেতু অন্তের1 উপস্থিত হইবে না, সুতরাৎ তাহাদের 
অলক্ষিতে নৃত্য দর্শনের সুযোগ ঘটতে পারে। এইরূপ 
মনে করিয়। অনেকেই নৃত্যস্থানে চুপি চুপি উপস্থিত 
হইলেন। প্রতিজ্ঞা-লজ্বনকারীদের দল পুষ্টিলাভ করিলে 
পর 'রাধানাথ কোথায় ? এই অন্বেষণ .আরম্ত হইল। 


৩২ রাধানাথ-চরিত | 


তখন দেখ! গেল, তিনি গৃহের জানাল! ও দ্বার রুদ্ধ করিয়! 
নিবিষ্ট মনে পাঠাত্যাস করিতেছেন । 
পরের ছুঃখ বিমোচনের অপরিমেয় আগ্রহ হেতু বাধা- 
নাথ কোনও বিপদাপদের সশ্গুখীন হইতে কখনই ভীত 
হইতেন না। তাহার ছাত্রজীবনের একটা ঘটনাঁতেও 
তাহার এই মহৎ গুণটার নিদর্শন লক্ষিত হয়। কলিকাতায় 
অবস্থান কালে তাহার একটা ছাত্রবন্ধু উৎকট বসস্তরোগে 
আক্তীস্ত হন। ছাত্রাবাসে এই ভীষণ সংক্রামক রোগের 
আবির্ভাবে সকলেই অতি মাত্র ভীত হইলেন এবং পীড়িত 
ছাত্রটাকে স্থানাস্তরে চলিয়া যাইতে গীড়াপীড়ি করিতে 
লাগিলেন। রাধানাথ ও তাহার অগ্ততর ,ছাত্রবন্ধু শ্রীযুক্ত 
রাজচন্ত্র চৌধুরী তাহাদের এই পীড়িত বন্ধুটাকে স্কন্ধে বহন 
করিয়। রেলওরে ষ্টেশনে লইয়! গেলেন ; রেলওরে কর্ম্মচারী- 
দের তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও তাহারা অতি কষ্টে এই পীড়িত 
বালকটাকে নুদূর ফরিদপুর জিলায় তাহার নিজ বাটীতে 
লইয়া গিয়'ছিলেন। বল। বাহুল্য, গীড়িতের পৰিজনবর্গ 
রাধানাথ চৌধুরী ও তাহার সঙ্গী বন্ধুর কষ্ট সহিষ্ণুতা, সাহস 
ও'বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতির এবন্রকার পরিচয় 
প্রাপ্ত হইয়! বিশ্ময়ে স্তম্ভিত ও পরম পুলকিত হইয়াছিলেন। 
সহপাঠীদের সহিত প্রা সকলেরই অক্কত্রিম সৌহার্দি 
জনয থাকে । রাধানাথ সচ্ছরিত্র, সদালাপী ও প্রিয়কথন", 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ৩ 


পটু ছিলেন এবং আগ্রহসহকারে সকলেরই সহিত মিশ1- 
মিশি করিতেন, সুতরাং তাহার ছাত্রবন্ধুগণ যে বিশেষভাবে 
তাহার গুশানুরাগী হইয়াছিলেন,ইহার নান! নিদর্শন পাওয়৷ 
বাঁয়। তাহার জনৈক সহাধ্যায়ী শ্রীধুক্ত হরিমোহন দাস, 
বাধানাথের সহানুভৃতিপূর্ণ হৃদয়ের ও নিরহস্কারিতার প্রশং- 
সাবাদ করিয়! আমাদিগকে বলিয়াছিলেন £-_-“রাধানাথ 
ক্লাসে উৎকৃষ্ট ছাত্র মধ্যে গণ্য ছিলেন-_দূর্ভীগ্াবশতঃ আমি 
তেমন উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারি নাই। কিন্তু 
আমার প্রতি অন্য কয়েকটা উৎকৃষ্ট ছাত্রের স্তায় তিনি 
কথনও তাচ্ছল্য ভাব প্রদর্শন করেন নাই । পরে রাধা- 
নাথ বড়লোক হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার এই সামান্ত 
অবস্থাতে ও যতবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তত- 
বারই তিনি আমাদের পূর্ব বন্ধুত দৃঢ়তর করিয়। দিয়! 
ছিলেন ।” 

রাধানাথ বাল্যাবধি কখনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হুইয়। অপ 
রের মনঃগীড়াদায়ক আচরণ করিতেন না। সহপাঠী- 
ঘের মধ্যে কাহারও বুদ্ধি ও বিবেচন। সম্বন্ধে হীনতা৷ লক্ষিত 
হইলে, বিদ্রপ-পরায়ণ ন! হইয়। যত্ব পূর্ধবক তাহার উল্লেে 
বিরত থাকিতেন। “জাতীয় বিস্তালয়ে” শিক্ষাদানকালে 
অপেক্ষাকৃত অল্প মেধাবী বালকদদিগের প্রতি তাহার সহানু- 
তভূঁতি গভীর করুণারূপে অভিব্যক্ত হইত”। এই মহৎ গুণ- 
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৩৪ রাধানাথ-চরিত । 


টাই উত্তরকালে তাহাকে এইরূপ লোকপ্রিয় করিয়া 
তুলিয়।ছিল। শ্বদেণীয় লোকমগ্ডলীকে অশিক্ষিত, মৃক- 
প্রায় ও দুর্বল দেখিয়াই তাহাদের জন্য তাহার প্রাণ 
কীদ্দিয়া উঠিয়াছিল। এবং পুরুষোচিত শৌধ্যসহকারে 
তিনি তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্মানের উপর 
অবহ্লারভাবে পদচারণকারীিগের গতি-পথে সিংহপরা- 
ক্রমে দণ্ডীয়মান হইয়া ছিলেন । 

রাঁধানাথ দুইটা বৎসর মাত্র কলেজে অধ্যয়ন করেন, 
একথা পুর্বে বলা হইয়াছে । তিনি উচ্চ শিক্ষার পথে 
অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এমন কি, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের এফ-এ পত্রীক্ষায় ও উত্তীর্ণ হন নাই। তিনি 
পরীক্ষা-গৃহে উপস্থিত হুইয়াছিলেন কি না, এই বিষয়ে ও 
মতদ্বৈধ আছে । ধিনি বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার জন্ত এত 
কৃষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, সহস1 উচ্চ শিক্ষা লাভে তাহার 
এরূপ বিরাগভাব জন্মিল কেন? যিনি বিদ্যাশিক্ষার 
স্থযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়! পাচকবৃত্তি অবলম্বলেও 
কুঠিত হন নাই-_বৃতিলাভের পর বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর 
স্কৃবিধা প্রাপ্ত হইয়ও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিলেন 
কেন ? ইহা বুঝিবার পূর্বে তদানীস্তন বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা 
ও নব্য ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লক্ষ্য এবং আকাজা 
সম্বন্ধে যৎকিধিৎ আঁলোচন। করা আবশ্রক। রাধানাথ 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ৩৫ 


চৌধুরীর স্তায় তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী আরও দুইটা শ্রীহট্- 
বাসী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পথে অধিকদূর অগ্রসর 
না হই কলিকাতা হইতে শ্রীহট্ে ফিরিয়া আসেন, 
তন্মধ্যে একটা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল এবং অন্তটা শ্রীযুক্ত 
রাঞ্জচন্্র চৌধুরা। এই তিনণী শ্রীহট্রবাপীই পরবর্তী জীবনে 
বুদ্ধিমত্তা, শ্বদেশহিতৈবণা ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়া 
প্রতিভাশীল ব্যক্তিরূপে সর্বত্র প্রশঙ্সত হইয়াছেন । 
ইই।র৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হন নাই 
বলিয়া কেহই ক্ষোভ প্রকাশ করেন না। অন্ত পক্ষে 
অনেকেই নিবিষ্টটিন্তে পাঠ অভ্যাস করিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আক্ষরিক উপাধি-ভূষণে অলঙ্কুত হ্ইয়াছিলেন, তন্ধারা 
লোকের কোনও ইষ্টানিষ্ট সাধিত হইয়াছে--একথা কেহই 
বলেন না। জনৈক সহৃদয় বন্ধু "রাধানাথ-চরিত" প্রসঙ্গে 
আমাদিগকে সত্যসত্যই বলিঘাছিলেন ;-“রাধানাথ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাধি লাভে নিধুক্ত থাকিলে, সেই কয়টা 
বংসর তাহার জন্মভূমি তাহার ভ্তায় সুসন্তানের সেবায় 
বঞ্চিত থাকিত। এদেশের অবস্থা এরূপ নহে যে সেই 
ক্ষতি সামান্য বলিয়া উপেক্ষা কর! যাইতে পারে ।” 


তৃতীয় অধ্যায় । 


ইংরাজশাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে বদেশে শিক্ষার 
অবস্থ কিরূপ ছিল, পরবন্তী অন্ুসন্ধিৎনু এ্রতিহাসিকগণ 
নানা প্রবন্ধে তৎদম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। 
জনৈক লেখক বঙ্গের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র-স্বরূপ “নবদ্বীপ 
ইউনিভারসিটার” বর্ণন! করিয়াছেন । কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য, 
স্ায়, দর্শন প্রভৃতির 'আলোচন। ব্রাহ্মণসমাজেই আবদ্ধ 
ছিল-_ব্রাঙ্মণেতর জাতির শান্ত্রালোচনার অধিকার ছিল 
না। জনসাধারণের শিক্ষার ভার গ্রামে গ্রামে বেত্রপাণি 
“রুম হাশয়দিগের' হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইহার! বঙ্গভাঁষায় 
লিখন, পঠন ও অন্কপাত প্রণালীর শিক্ষাদান করিতেন। 
ইহাদের শিক্ষা প্রণালী ও গুরুশিষ্যের মধুর সন্বন্ধ কাহারও 
অবিণ্দত, নাই। গুরুমহাঁশয়ের কাশী উৎপাদনের জন্য 
তাত্রকুটে লঙ্কা-সংযোগ-_র্াহার উপবেখনের অস্বাভাবিক 
বিপ্র জন্মাইবার জন্ত আসন তলে মুশ্নয়পাত্রধণ্ডের সমাবেশ-- 
অথবা উহার ভীতি সঞ্চারের জন্য সন্ধ্যার ঈবৎ অন্ধকাৰে 
ততগ্রতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোএনিক্ষেপ প্রড়তি শুরততর বিষয়ে 


ভূতীয় অধ্যায় । ৩৭ 


গুরুমহাশরের প্রিক্ন শিষ্ঃদিগের পাঠাত্যাস অপেক্ষা অধিক- 
তর মনোযোগ ছিল। * গুরুমহাঁশয়েরাও ইহার প্রতি- 
বিধানে উদাসীন ছিলেন না। ছাত্রবশীকরণের অন্য 
তাহারা অঙ্গান পঞ্চরশবিধ 1 দগ্ড প্রণালীর আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন! বিদ্যালর-ভীত বাঁলকবৃন্দের অশুচি স্থানে 
অথব৷ নারিকেল বৃক্ষে আশ্রর গ্রহণ দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে 
পরিগণিত ছিল। গুরুমহাশয়ের অধিকতর প্রতিভা- 
সম্পন্ন ছাত্রবৃন্দ দলিল ও পত্রা্দির লিখনে সমর্থ হইতেন-- 
রামায়ণ ও মহাভারতবর্ণিত অথবা পৌরাণিক দেব 

ক 100 40210715 1২61097৮ ০) 17102 100802018 
[১2895 7০--]] 

1 ৮৬106 0০91090069, 1২9৮19%, ০. 1৬, 22825 334 এস্লে 
ছুই চারিটার উল্লেখ কর! যাইতেছে £_(১) একপদে অর্ধ ঘ্ট| দায় 
মান-উথ্িত পদ তৎপুর্ববে ভূমিস্পর্শ করিলে প্রহার । €২) পদদ্বার! 
বৃক্ষশাখা অবলম্বন করতঃ অর্ধধণ্ট1| অবস্থিতি। (৩) একপদে 
্বন্ধবেষ্টন করতঃ ভূমিতলে উপবেশন | (৪) নাঁসিকাদ্ধারা মৃত্তিকাতে 
এক হস্ত, ছুই হস্ত ব তদধিক দীর্ঘ রেখ! অন্কন । (৫) গুরুমহাশয়ের 
বিদ্যালয়াধিষ্ঠানের পর প্রথম ষে বালক বিষ্া'লয়ে উপস্থিত হইবে,তাহার 
হস্তে এক বেত্রাঘাত, দ্বিতীয় দুই বেত্র, তৃতীয় তিন বেত্র, এইরূপ বর্ব- 
শেষে সমাগত বালক তাহার পূর্ববর্তী বালক অপেক্ষা একাধিক বেত্রা- 
ঘ।ত প্রপ্তি হইত। ছুঃখের বিষয়, প্রায় কাহারও অব্যাহতি ছিল ন!। 
ইত্যাদি। ৭ 


৩৮ রাধানাথ-চরিত । 


দেবীর চরিত্র অবলম্বন করিয়া কবিতা প্রণয়ন করিতেন-_ 
“কবির লড়াই, অথবা পীচালীতে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়া 
যশশ্বী হইতেন-_রাঁধাকৃষ্ণঘটিত প্রণয় সঙ্গীতে দেশ প্লাবিত 
করিতেন । | 

ইংরাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর এতদ্দেশে জাতি 
ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রজাসাধারণের মধ্যে স্ুুশিক্ষা বিস্তারের 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। তত্ূপলক্ষে মহামতি লর্ড ময়! 
বলিয়াছিলেন, $-“কোটি কোটি ভারতবাসীর মঙ্গলের 
নিদানীভূত হওয়া আমাদের ম্বদেশেরই উপযুক্ত গৌরবের 
বিষয়। বিশেষতঃ এদেশীয়দের জ্ঞানচর্চা অনাঁদরে মলিন 
ও সুফল প্রসবে অসমর্থ দেখিতে পাইয়া! সুশিক্ষা বিস্তারে 
অধিকতর যত্ববান হওয়। আমাদের কর্তব্য। আমাদের 
কার্যযক্ষেত্র স্ুমহত--সমুন্নত ব্রিটিশ জাতির উপযুক্ত ভাবেই 
যেন আমর এই কার্্যক্ষেত্রের কর্ষণে সমর্থ হই।৮ 

১৮১৩ খ্রীঃ সর্বপ্রথম ঈষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির ভাই- 
রেক্উটরগণ ভারতীয় সাহিত্যের উন্নতি ও প্রচার কল্পে এবং 
ভারতীয় শিক্ষিত লোকদ্দিগকে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান 
বিস্তারে উৎসাহদানার্থ সকৌন্সিল গবর্ণর জেনা- 
রেলকে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা পর্য্যস্ত ব্যয় করি: 
বার অধিকার প্রদান করেন। এই অর্থ প্রথমে দেশীন 


$ ৮195 4১205 2২57০10 07) %677908191 80000901027, 
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ছাত্রদিগকে প্রচলিত বিদ্বাশিক্ষায় উৎসাহদানের জন্য 
বৃক্তিম্বরূপ প্রদত্ত হইত। এন্বসিন্ন খুষ্টীয়ান মিশনারি- 
গণ দেশীয় ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাবিধানের জন্ত স্থানে 
স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। করিতে থাকেন! বিশাল ভারত 
সাম্াজোর জনসংখ্যার ছিসাবে এই সকল উদ্ভম প্রচুর 
বলিয়! প্রতীত ন। হইলেও ১৮৩৫ খু পর্যাত্ত এইরপ চেষ্টাই 
চলিতে থাকে । পরিশেষে চিরম্মরণীয় লর্ড উইলিয়ম 
বেটিঙ্ক দৃঢ়তা সহকারে সুশিক্ষ বিস্তার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। 
তাহার নিদেশে মিঃ আডাম নামক জনৈক শিক্ষাবিস্তারে 
উৎসাহশীল খুষ্টীয়ান্‌ মিশনারি বঙ্গদেশের প্রতি জিলার 
শিক্ষার বিস্তৃত বিবরণী সংগ্রহে নিষুক্ত হন। তিন বৎসর 
(জলায় জিলায় পরিভ্রমণ করিয়া মিঃ আডাম এক সুদীর্ঘ 
রিপোর্ট সঙ্কলন করেন। এই কার্ধা সম্পাদনে গবর্ণমেণ্টের 
লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয্স। মিঃ আডাঁম প্রতি জিলা 
পাঠশালা, টোল, মীদ্রীসী প্রভৃতির সংখ্যা, অধীত বিষম, 
শিক্ষ! প্রণালী, অধ্যাপক এবং আর্থিকঅবন্থা! সবিস্তর 
লিপিবদ্ধ করেন। এততগ্টিন্ন অধ্যাপকের! নিজ গৃহে ছাত্র 
বরাখিয়! যে রিনাব্যয়ে কবিরাজী বা জ্যোতিষ প্রভৃতির 
শিক্ষাদান করিতেন, তৎসম্বন্ধেও সমস্ত জ্ঞাতর্য তথ্য সংগ্রহ 
করেন। এই সকল বিবরণের জন্ত ভাহার সঙ্কলিত 
রিপোর্ট অতি উপাদেয় বলিয়া পরিগণিত.ও আদৃত হইয়া" 
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ছিল। মিঃ আডাম এতদ্দেশে দীর্ঘকাল অবস্থান ও দেশীয় 
ভাষার শিক্ষা ঘার! এদেশীয়দের রীতি নীতি ও শিক্ষা সমন্ধে 
অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এবং গভীর 
সহানুভূতি ও অনুপন্ধিৎসা সহকারে এদেশীয় শিক্ষার প্রশং- 
সনীয় অংশগুলিও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। লৌকসংখ্যার 
হিসাবে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোকের আধিক্য দেখিয়া 
তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। স্বীয় রিপোর্টের উপসংহারে 
তিনি লিখিয়াছিলেন £-_- 


“যে উচ্চতর জীবন যাপনের জন্য মাঁনবজীবনলাঁভ ঘটিয়াছে, 
স্যাজ সংগঠিত হইয়াছে, হৃশ।বন প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই সকল উচ্চ 
আকাঁজ্ষা ও লল্গা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ থাকিয়া অজ্ঞানহ] বশত মানব- 
জাতি যে শুধু পশুঙ্গীবন য।পনে প্রনৃত্ত হর, তাহ। সতত প্রতাক্ষ করিয়। 
আমার যে ধারণ] জন্মিয়াছে, তাহা এই গিপোট' দ্বারা বুঝ।ইতে প?রি- 
ধাছি বলিয়া আশা করিতে পার না। আমি এরূপ কোনও তথ্য 
সংগ্রহ করিতে পারি নাই,বদ্দান! এসপ অনুনান করা যাতে পারে যে, 
এদেশের অধিবানীদিগের মধ যে গরিমাঁণ অতোনতা বিষ্ঠমীন রাহি- 
যাছে, অন্ত কোনিও দেশে আুনভা গবর্ণমোন্টের শাসনাধীনে থাকিয়া ও 
পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সংহ% হইয়া! তাহার সমসংখ্যক 
লোকের মধ্য তৎপরিনমিত অঙ্রোনতা বর্তমান আছে 1” 

মি: আডাম বঙ্গদেশে জ্ঞানবিস্তারের জন্য ততকাঁল-: 
গ্চপিত--সর্ধ প্রকার উচ্চ শ্রেণীর ও নিষ্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়. 


গুলির -সংস্কর ও পরিণুষ্বি সাধনের প্রস্তাব করেন। কি. 
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কি প্রণালী অবলম্বন করিলে স্ুুশিক্ষা লাঁভে জন সাধা- 
রণের উদ্দাদীনতা বিদূরীত !হয় ও উচ্চ নৈতিকভাবের 
বিকাশ হয়, তাহাও নির্ধারণ করেন। ইংরাজী ভাষা 
হইতে গণিত, শিল্প, জ্যোতিষ, চিকিৎসা নীতি, কৃষি, 
বাণিঙ্গা প্রভৃতি বিবয়ে পাঠ্যগ্রস্থ অনুবাদ করিয়া প্রচার 
করিবার প্রস্তাব করেন। সংস্কৃত ভাষায় এই সকল গ্রন্থ 
প্রণীত হইলে তাহা সব্ধ সাধারণ কর্তৃক অধাঁত হইবে কিনা, 
সেই সম্বন্ধে তিনি তৎসাময়িক পণ্ডিতমগ্ুলীর অভিমত 
সংগ্রহ করিয়। স্বীয় রিপোর্টে সন্নিবেশিত করেন। কলি- 
কাত সংস্কতকলেজের অধ্যাপকগণ, বর্ধমান, যশোহর 
প্রহতি প্রসিদ্ধ স্থানের পণ্ডিতগণ এক বাঁক্যে বলেন £__- 
“আরব্য ভাষা হইতে অন্ুবাদ্দিত রেখাগণিত ও জ্যোতিষ 
সম্বন্বীর গ্রন্থপাঠে কোনও আপত্তি উখ্থাপিত হয় নাই" 
স্থতর(ং ইংরাজী ভাবা হইতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি দেব 
ভাযান্ন (সংস্কতে ) অন্ুবাদিত হইলে তাহার পাঠে প্রত্য- 
বান হইবে ন11” ছঃখের বিষয়, বছু ব্যয়সাঁধা বলিয়া 
মিঃ আঁডামের প্রদশিত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করা 
অসম্ভব বোধে কনিকাতার শিক্ষা-মমিতি তাহার প্রস্তাৰ 
পরিহার করেন। মিঃ আডাম মনোছুঃখে কার্যযত্যাগ 
ফরেন। যদি তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইত, তবে অধুন। 
“দ্ধাতীয় শিক্ষা, (3860791 [:000080101) এবং “সাধারণ 
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শিক্ষা” (555 [500086190) বলিয়া যে উচ্চ আরাঁৰ উখ্িত 
হইতেছে, সম্ভবতঃ তাহ! শ্রত হইত না। 

দেশীর ভাষার উচ্চশিক্ষাদান সম্ভবপর কিনা শিক্ষা 
সমিতিতে এই বিস্‌য়ে বাদান্বাদ উপস্থিত হইলে প্রণিতনীম। 
লর্ড মেকলে বলিরাছিলেন £_-“আমর! কি ইংরাজী ভাষার 
উচ্চ ও মার্জিত বিজ্ঞানেতিহামের শিক্ষাদাীনে সমর্থ হই- 
যাও ইংলগের সামান্য অশ্ববৈদ্যের 9 অবমাননাজনক দেশীয় 
চিকিৎসাশান্ত্রের-_ইংলগ্ডের বোডিং স্কলের বালিকা- 
দিগেরও হান্তকর জোতিষের--বিংশতিহস্তদীর্ঘ-দেহ 
রাজগণের ত্রিংশৎ সহস্র বংসরব্যাগী রাজত্বের বর্ণনা পুর্ণ 
ইতিহাসের-__এবং দধি সমুদ্র ও ঘ্বত সমুদ্রাত্মক ভূগোলের 
শিক্ষার সাধারণের অর্গের অপব্যবহার করিব ?" 

সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য ইংলগ্ডের কোনও লাইব্রেরীর 
একটা মাত্র খেল্ফের অন্তর্গত পুস্তকের সহিতও তুলনার 
'আধোগা, এরূপ নির্দেশ কলিয়া এব এদেশীয়দিগের 
বিশেষতঃ বাঙ্গালীর জাতী চরিত্রে কলগ্ককালিম! প্রক্ষেপ 
করিয়া লর্ড মেকলে অনেকেরই অপ্রিয় হইয়াছেন; কিন্ত 
এতদ্দেশে ইতরাজী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রচলন কল্পে 
সর্ধাস্তঃকরণে যত্ব ও চেষ্টা করিয়া! তিনি শ্মকশীয় হইয়া 
রহিয়াছেন। গবর্ণধেণ্টের নিদ্ধারিত ব্যয়ের অভ্যন্তরে 
থাকিয়া, ্কস্থাপন, শিক্ষকনির্বাচন, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট 
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পাঠ্যপুস্তক মনোনয়ন, ভৌগোলিক ও গণিত বিষয়ক 
যন্ত্রাদি এবং পুরস্কার বিতরণের জন্য ইংরাজী সাহিত্য 
হইতে সুশিক্ষা বিধারক নানা গ্রন্থাদির আনয়ন প্রভৃতি 
বিষয়ে ব্যক্রিগত ভাবে তিনি যাহ! করিয় গিয়াছেন, 
শিক্ষা-সমিতির অন্য কোনও সদস্য দ্বারা ততদূর হইত 
কিনা, সন্দেহ। ইত্রাঁজী শিক্ষার বিরুদ্ধবাঁদীদিগের দলও 
অপরিপুষ্ট ছিল না, স্থুতরাঁ কলিকাতভাঁর নবগঠিত শিক্ষা- 
সমিতি এ্রকান্তিক উৎসাহ সহকারে ইতরাজী স্বুলপ্রতিষ্ঠার 
উদ্যমে সফলকাম হইতে যত্রশীল হইয়াছিলেন। স্থপপ্ডিত 
শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা জ্ঞানগর্ভ পুম্তকাবলীর সোতস্ুক 
অধ্যাপন| হেতু যে সকল ভারতবাসী প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা 
লাভ করেন, তাহাদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ 
ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। 

এতদেেশে ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তার 
বিষয়ে লঙড মেকলে যে উদারনীতির অন্থুনরণ করিয়া- 
ছিলেন, কোন কোন অন্ুদার প্রকৃতিক ইতরাজ তাহার 
ফলে ভারতবর্ষ ইংরাজ শাসনাধীনে রাখা ছুফর হইবে, 
এপ প্রচার করিতেও বিরত হন নাই , কিন্তু লর্ড মেকলে 
নির্ভয়ে ও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণ! করিয়াছিলেন যে, ইংরাজী 
শিক্ষার ফলে এদেশে জাতীয় ভাবের উন্মেষণ হইবে-_- 
রাজনৈতিক বিষয়ে একতা স্থাপিত হুইণে--এদেশী 


8৪ রাধানাথ-চরিত । 


শিক্ষিত লোকের! পাশ্চাত্য সভ্য জাতিদিগের আদর্শে 
স্বদেশের শাসন বিষয়ে নান। অধিকার লাভের নিমিত্ত 
সমুত্স্ুক হইবে, সন্দেহ নাই । উদার নীতি মূলক শিক্ষা 
প্রদান করিয়া__শিক্ষিত লোকদিগের হ্ৃদর্থে উচ্চ আশ! 
ও উচ্চাভিলাবের সঞ্চার করিয়া দিয়া, চিরকাল তাহাদের 
আকাজ্ষ। অপূর্ণ রাখাও সম্ভবপর হইবে না। আর সমগ্র 
ভাঁরতসাত্রাজ্য অজ্ঞানতার অন্ধকারে সনাচ্ছন্ন রাখিয়া 
ভারতব।পীদিগকে পশুবৎ শাসন।ধীনে রাখাও সত্যজগতের 
শীর্স্থানীর বিটিশ জাতির উপযুক্ত হইবে না। নব শিক্ষার 
ফলে যেদিন সমগ্র ভারত সামাজ্য পাশ্চাত্যদভ্যতাঁলোঁক- 
দীপ্ব শিক্ষিত জননগ্ুলীতে পূর্ণ হইবে, সেই দিনই 
ইংলগ্ডের পক্ষে পর্কৃত গৌরবের দিন হইবে__সেই দিনই 
ব্রিটিশ জাতি কর্তুক ভারতশানন সার্থক হইয়।ছে বলিয়া 
বিবেচিত হইবে । 

ইংরাজাশিক্ষ! প্রবর্তনের পর ২০২৫ বংসর মধ্যে 
বঙ্গদেশে শিক্ষার এক নবধুগের আবির্ভাব হইল। জাতি- 
ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকেরাই উচ্চ শিক্ষা লাভ 
করিতে লাগিল। ইংরাজী শিক্ষিতেরাঁই রাঁজান্ুগ্রহ লাভ 
করিতে লাগিলেন, স্থুতরাৎ ব্যাকরণ ও গ্ঠায়ের “কচকচি"(?) 
থামিতে. লাঁগিল। ভট্টাচার্যযগণ অপেক্ষাকৃত অল্লমতি 
বালকটাকে টোলে বাখিয়। তীক্ষবুদ্ধি বালকটাকে ইংরাজী 
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সকলে পাঠাইতে লাগিলেন । ইংরাজী সাহিত্য-সাঁগর মস্থন 
করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় নানারত্ব আহরণপুর্র্বক মাতৃভাষার 
অঙ্গ-শোভ। বর্ধন করিতে লাগিলেন। উন্নভিশীল পাশ্চাত্য 
জগতের সহিত অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন ব্বদেশের হীনাবস্থা'র তুলন! 
করিয়। তাহাদের প্রাণ কীদিয়! উঠিল। ধর্ম ও সমাজের 
সংস্কার এবং পাশ্চাত্য জাতিদিগের আদর্শে এক জাতীয় 
ভাবের উন্মেষণে তাহাদের অপরিসীম আগ্রহ পন্ধিলক্ষিত 
হইল। ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাবে সমগ্র বঙ্গদেশ এক 
অভূতপুর্ব্ব আন্দোলনে তোলপাড় হুইয়। উঠিল । আঁবহ- 
মান কাঁল হইতে প্রচলিত প্রথাগুলি সমাজের অনিষ্টকারক 
মনে করিয়া উহাদের সংস্কার চেষ্টা আরম্ভ হইল। বনু 
সংখ্যক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত ভইল। ইংরাজী ও বাঞ্গালা 
ভাষায় অনেকগুলি সংবাদপত্র প্রচারিত হইল। জন 
সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেস্তে রাশি রাশি 
বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণীত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। * 


স্পা পা আক রা 


* ১৮৫৯ হ্বীঃ বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট বঙ্গীয় যুদ্রাধন্ত্র স্থদ্ধে যে রিপোর্ট" 


প্রকাশ ফরেন, তাহাতে উক্ত হইয়াছে ৮.০, ৬101,10 01১9 1251 
00800510168. 00001791115 10017779570 13072511 13005 
00770602100 5010 1025 70060109577 1555 01020 8০ ০৮১০০, 1১016 
08117221216 2. 06000007016 9০0 78০০ 01501001৮01 
81061 071601709] 01 0:517512002 00 927)5001-75081158 08 
1615121) 10856 10061 01001060---%/1320 9 170959 01 12017)0 1998 
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লোঁক হিতকর বিষয়ে নাঁনা সভা ও সমিতির প্রতিষ্ঠা 
হইতে লাগিল। নব নব ভাব ও চিন্তাজ্রোতঃ বঙ্গীয় 
সমাজে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়। দেশময় উদ্দীপন। আনয়ন করিল। 

রাধনাথ চৌধুরী যে সম॥ কলিকাতায় শিক্ষার্থ সমাগত 
হন, তখন প্রাতঃম্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসুখ শিক্ষিত 
বন্গবা সিগণ ইংরাজী শিগ্ষার প্রচার, স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন ও 
স্ুশিক্ষার বিস্তারে অতুলনীয় উদ্ভধমশীলতা প্রদর্শন করিতে- 
ছিলেন। মহামনা কষ্খদাস পাল মধ্যাহ্ন তপনের গ্টায় 
বঙ্গের বাজনৈতিক আকাশ উদ্ভাসিত করিতেছিলেন । (১) 
মহাম্মা কেশবচন্জ্র সেনের ধর্মান্দেলনে কলিকাতানগরী 
দোলায়মান হইতেছিল। (১) শিক্ষিত লোক মাত্রই এই 
সকল ভান্দেলনে অন্নাধিক ভন্ুপ্রাণিত হইয়া! উঠিয়া- 
10591) 0০04001৩0 11) (10 [১:00006)01) 21)0 5216 01 11656 !” 
নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের দেশ ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিচেষ্ট 
কিন্ধপ অনুর।গ ও আতন্তরিকত! সহকারে প্রবস্তিত হইয়াছিল, এই মন্তব্য 
দ্বারা তাহার অপেকটা অনুভব করা যাঁয়। 

(১) রাজনৈতিক আন্দোলনে ইহার গভীর বিচক্ষণতাঁয় পরিতুষট 
হইয়] ১৮৭৭ হ্রীঃ সদাশয় গবর্ণমেন্ট স্বত:প্রবৃন্ত হইয়] ইহাকে রায় বাহা- 
দুর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। পরে ইহাকে সি, আই, ই, উপাধি 
দ্বান করিয়া ইহার গুণের যথোপযুক্ত সমাদর প্রদর্শন করেন । 

. (২) ১৮৭৫--৭৮ হ্ীঃ পর্যান্ত তুমুল আন্দোলনের পর ১৮৭৮ স্বীঃ 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। 
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ছিলেন। রাঁধানাঁথ এবং তাহার স্বদেশান্করক্ঞ সহ্ধ্যাপ্িগণ 
দেশহিতকর বিষয়ের ধারণায় কিরূপ অগ্রণী হইয়াছিলেন, 
নিয়োদ্ধ, ত পত্রাংশে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে । এই 
পত্রথানি তাহার মৃত্যুর পর তাহার জনৈক * সহাধ্যায়ী 
শিলং নগরীতে আহত শোক সভার পাঠার্থ প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । 


[21525 0001)0100 10000 1২901021020 [7চ)5, 
1)01051 200 01810])01) 01991) 000 02101, 6১015100019 5090121)19 
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11050 0211) ১015 0010 11008091091 1015 099001015৮1 015- 
11001019 1017011)1991 01)0 9001117)61-6৮1)11)4 ১১০ 1010 00501118 
9০ (100 1321805 01 (119 0010181)1 2110 (170 1)100 ৮0101 
1169৮07) 10) 10501579596 51015 5170100৮107 0600112 
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5100 1020) 0 101000162 90000 ১3151985550 9130 10 
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* শ্রীযুক্ত অভয়াশঙ্কর গুহ একটু। এসিষ্টেন্ট কমিশনার মহাশয় । 


চতুর্থ অধ্যায় 


নব শিক্ষার প্রভাবে শ্বদেশ-হিতসাধনে কৃতসংকল্প 
হইয়! রাঁধানাথ চৌধুরী শ্বীর প্রকৃতিগত (তজস্থিতা ও 
দৃঢ়তা সহকারে প্রধানতঃ শ্রীহট্টে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার 
ও দরিদ্র শ্রীহট্টঘাসীদের সুশিক্ষা লাভের উপার বিধানে 
আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে শ্রীহট্রে 
শিক্ষা বিস্তারের যে সকল উদ্যম হইয়াছিল এবং শ্রীহট্টে 
শিক্ষার কিরপ অবস্থায় তিনি কার্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান 
হইয়াছিলেন, এই অধ্যায়ে সেই পকল বিষয় সংক্ষেপে 
বর্ণিত হইবে। 

১৮৩৫ হীঃ কলিকাতা শিক্ষা-সমিতির নির্ধারণ অনুযায়ী 
বঙ্গের অনেকগুলি জিলাতে এক একটা উচ্চ ইংরাজী স্ক,ল 
প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীহট্ট জিলাতেও সদাশয় গবর্ণমেণ্ট 
একটা ইংরাজী স্কল স্থাপন করেন। ভূতপূর্বব একক্রা 
এসিলন্ট কমিশনর চন্দ্রনাথ নন্দী ও শ্রীহট্ট জিলাস্ক,লের্‌ 
লব্ধ'প্রতিষ্ঠ শিক্ষক গোবিন্দ চরণ দ্রাঁস প্রভৃতি কয়েকটা 
শ্ীহুট্রবাসী সেই সময় ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন। ছাত্র 
সংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত ১৮৫৭ শ্ীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপিত হওয়ার পুর্বে শ্রীহট্টের ইতরা্ধী স্ব,লটা উঠিয়া: 
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ঘায় এবং শিক্ষালাভে জনসাধারণের বিরাগ ও উদাসীনতা 
দেখিক্স। গবর্ণষেণ্ট ভ্রীহটে শিক্ষা বিস্তারেক্র উদ্যম হইতে 
এক প্রকার বিরত হন। " 

শ্রীহট্রে শিক্ষার এই ঘোর অমানিশার মধ্যে কে 
নুশিক্ষার আলোক প্রজালিত করিল? নিদ্রিত লক্ষ লক্ষ 
শ্হট্টবাসীর জ্ঞাননেত্র উন্মেষণের জন্য কাহার কঠোর 
লাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ? শিক্ষার ছার উদ্ঘাটন ও দুশি- 
ক্ষার প্রচাঁর জন্ত কে কে আত্মজীবন উৎসর্গ করিলেন 2 

মহামনা রেনারেও প্রাইজ ইহাদের পুরোভাগে 
লমাসীন। শ্রীহটে শিক্ষাবিস্তারে অতুল অধ্যবসায় ও 
একাগ্র্ত! প্রদর্শন করিয়া ইনি শ্রীহ্টবাসীর চিরকৃতজ্ঞত]- 
ভাজন হুইয়া গিয়াছেন। গাবর্ণমেশ্টের প্রতিষিত স্ক,লটা 
উঠিয়া গেলে পর রেভারেও প্রাইজ প্রহর "মিশন স্ক.ল, 
স্থাপন করেন। ৯৮৫৯ ্রীঃ সব্ধ প্রথম কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রবেশিক! পরীক্ষায় মিশন, স্কল হইতে চারি 
জন ছাত্র প্রেরিত হন। তন্মধ্যে একমাত্র রায় সাহেব নব- 
কিশোর সেন উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। মধ্য ইতরাজী পর্য্যন্ত 
শিক্ষার জন্ত রেভারেও প্রাইজ নোয়াঁশড়কে একটা ও শেখ- 
ঘাটে আর একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেন । পরে লামাধাজার 
ও নবাব তাঁলাবে আরও ছুইটা স্ক.ল প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্রা- 
ভাবে অন্ন কাল মধ্যেই লামাবাজার ক্ষুলটা উঠিয়া যায়ঃ 
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রায় সাহেব নবকিশোর সেন ও জিন্দাবাঁজার-নিবালী 
স্ব্গীর কৃষ্ণচন্দ্র দাসের অনুরোধে স্বনাম-ধন্ত রাজ। গিরীশ 
চন্দ্র রায় নবাবতালাব স্কলটার ভার গ্রহণ করেন। এ 
্বলটাই রাজার নামানুসারে স্থবিখ্যাত “গিরীশ” সকলে 
পরিণত হই্বাছিল। 

রায় সাহেব নবকিশোর সেন শেখঘাট ক্কলের ও বাবু 
গোবিন্দচরণ দাস নোয়াশড়ক স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিধুক্ত 
হইরাছিলেন। ১৮৬৩ শ্বীঃ রেভারেওু প্রাইজ শিলচরে 
একটা ইত্রাজী ্কল স্থাপন করিলে রায় সাহেব নব- 
কিশোর সেন এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। 
এতপ্ভিন্ন রেভারেও প্রাইজ কাছ: জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মী- 
পুর, কার্টিগড়া ও বড়খলা, এই তিম স্থানেও তিনটা মধ্য 
ইংরাজী স্ক.ল স্থাপন করিয়াছিলেন। 

এই সকল “মিশন+ স্কলের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় 
রেভারেগ প্রাইজ অপুর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়! গিয়াছেন। 
তাহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিদ্যালয় গুলি সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়। শিক্ষার প্রন্ডি জনসাধারণের অধিকতর মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতে থাকে । এদেশী শোকদিগের প্রতি 
তাহার হৃদয় গভীযু সহান্গভুতিতে পুর্ণ ছিল। তিনি ধর্ম 
প্রচার অপেক্ষা শ্রহুট্টে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে অধিক- 
তর প্রশ্বাস পাইয়াছিলেন। এদেশীয়ের। জ্ঞানের আলোকে 
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উদ্ভাসিত হউক-- পর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করুক--শাস্তিজয় 
ব্রিটিশ শাসনের স্থুধাময় ফল উপভোগ করুক-_শ্বীধীন 
চিন্তানীলত।র পরিচালন দ্বার! স্বদেশ ও সমাজের সংস্কারে 
প্রবৃত্ত হউক,ইহাই তাহার লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্ত সিদ্ধির 
নিমিত্ত তির্নি স্বোপার্জিত অর্থ এবং স্বীয় শক্তি সামর্থ্য 
সমস্তই নিয়োজিত করিয়াছিলেন । জীবনের শেষভান্তগ 
তিনি মিশনের সহিত সমন্তম্বন্ধ ত্যাগ করেন এবং অর্থ- 
কম্্ুতা নিবারণের জন্ত চুণা' পাথরের কারবার করিবার 
অভিপ্রায়ে খাঁসিয়। পাহাড়ে চলিয়া যাঁন। তিনি আশ। 
করিয়াছিলেন,কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়। পুনরায় বি শেষভাঁবে 
কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্ত শ্রীহটবাসীর দুর্ভাগ্য- 
বশতঃ তীহার এই আকাজ্ক পুর্ণ হইল নাঁ। পাহাড়ে যাও- 
যার পর সেই স্থানেই তীহার . পবিত্র সআত্মা স্তাহার দেহ- 
নির্শক্ত হইল । শ্রীহট্টের অদ্বিতীয় হিতৈষী মহাঁমনা প্রাইদ 
এদেদীয়দের উন্নতি বিধানের অত্প্ত বাসন! বক্ষে ধার? 
করির! চির নিদ্রায় শয়ান হইলেন। 
রেভারেও প্রাইজ সর্ব প্রথম সর্বাস্তঃকরণে_ শ্রীহস্ 
বাঁসীদের উন্নতি সাধন ও উচ্চাশ। সম্প্রসারণের চেষ্টা 
করিয়! চিরন্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। হ্বগাঁয় জযনগোবিন্দ 
মোম ইহারই কর্তৃক খ্রীষটধর্মে দীক্ষিত হুইয়া ইহ্ারই উৎ- 
সীহ ও সহায়তাক়্ শ্রীহন্টবাসীদের মধ্যে, সর্ব প্রথম বিশ্ব 
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বিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করেন। এম্‌-এ অনার পরীক্ষার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব প্রথম তালিকায় ১৮৬৫ শ্রী: জয়- 
গোবিন্দ বাবুর নাম__পরিদুষ্ট হইহব। শ্রীহট্টের কেন 
পুর্ব বঙ্গের মধ্যে হাই অনার প্রাপ্তির ইহ সর্ব প্রথম 
উদ্াহরণ। * শিক্ষাদান ব্যতীত রেভারেগ প্রাইন্র 
বছালোকের চাকরী গ্রাপ্ডিরও সুবিধা করিয়া দির- 
ছিলেন। তাঁহারই প্রযত্ে ক্কয় সাহেব নবকিশোর সেম 
১৮৬৫ শ্রী: শ্রীহষ্ট্রের স্কুল ডিপুটী ইম্স্পেক্টর পদে নিযুক্ত 
হন। এ পদের জন্ত তিনি কোনও আবেদন করেন নাই 1 
সাহাকে উপযুক্ত লোক বিবেচন! করিয়া রেভাঁকেও্ড প্রাইজ 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! তাহার এ কাধ্য লাভের চেষ্টা করেন ও 
কৃতকার্য হন। পরে রায় সাহেব এই বিষয় জ্ঞাত হইয়!: 

নু জয়গোবিন্ন সোম নিশ্থুল চরিত্র, ধণ্মানুরাগ এবং সর্বোপরি 
(্রষটীয়ান হইয়1) জাতীয় ভাব সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্ষয়ে একজন আঁশ 
পুরুষ ছিলেন। বঙ্গীয় খ্রীষ্টায়ান সমাজের তিনি যুখ পাত্র শ্বক্ধপ ডিলন ॥ 
জীহটের হিতকলে উহার উদ্দার হৃদয় সতত উদ্দুক্ত ছিল। নুপ্রে 
বিষয়, তদীয় শ্বৃতি রক্ষার চিত্ত দেশভভ শ্রীনৃক সদধণচক্ষপ দাস ডিপুটা 
করেটয় মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । ইতিমধ্যে তদীয় চিত্র 
"্রীহটের গৌরব” চিত্রাবলীর অন্তরনিঝিষ্ট হইয়া রাধানাঁথ চৌধুরী, 
প্যারীচরণ ছা,রাজ] গিরীশচন্দ্র পায়, করিব রাংবুমাঁর নন্দী ও রমা 
কান প্লায় প্রভৃতি জীহট-জননার লেোক]নয়িত ক্ষসত্তানবর্ণের প্রতি" 
ফঁতির সঃভব্যাহারে সংরঙছগি ৬ হইয়াছে । 
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ছিলেন। রীয় সাহেব শ্রীঘুক্ত নবকিশোর সেন মহাশয় 
১৮৯৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এই ডিঞুটা ইন্স্পেইর কার্যে নিযুক্ষ 
ছিলেন। কিন্ংকাল আসাম বিভাগের স্কল ইনৃস্পেক্টর 
(পরে ডাইরেক্টর অব্‌ পাঁবলিক্‌ ইনষ্রাকস্ন্প) পদেও 
কার্ধ্য করিয়াছিলেন। শ্রীহত্টে তাঁহার স্তায় স্থুবুদধি, কর্থঠ, 
মিষ্টভাষী পরো!পকারী এবং সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তি অতি অল্পই 
দেখ! গিয়াছে । আনন্দের বিষয়, শ্রীহট্রের টাউনহলে তাহার 
প্রতিকৃতি রক্ষা কর! হইয়াছে এবং অন্ভাবেও তাহার 
নাম ম্মরণীয় রাখিবার নিমিত্ত যত্ন হইতেছে। 

মাহাত্বা প্রাইজ লোকাস্তরিত হইলে পর তাহার 
পবিত্র স্থৃতি সংরক্ষণের জন্য কৃতজ্ঞ শ্রীহট্টবাসিগণ চাদ 
খগ্রহ করিয়া! একটা লাইব্রেরী সংস্থাপন করিয়াছেন । বিনি 
শ্রীহউবাসীর জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মেষণ জন্ত আত্মজীবন উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন,তাহার পবিত্র-নাম-পূৃত জ্ঞান ভাগ্তার প্রতিষ্ঠা, 
ছারা তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরা তাহারই হৃদয়ের 
তৃপ্তিকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন সন্দেহ নাই । * 

ব্রেভারেগু প্রাইজ শ্রীহট ত্যাগ করিলে পর তৎস্থলাভি-. 

* রায় সাহেব নবকিশোর সেন মহাঁশয়ই এই পবিত্র কাধ্যের 
উদ্যোগী । প্রথমতঃ এতন্রিমিত্ত একটা ইষ্টকালয় নির্থিত হয়। উহ! 


১৮৯৭ দালের প্রবল ভূমিকম্পে ভুমিসাৎ হওয়ার পর বর্তমান “রতনমণি 
লোকদাথ-টাউনহল" নির্মিত হইলে উহাতে “প্রাইজ লাইব্রেরী" স্থাপিত 
হইয়াছে। 
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যিক্ত মিশনারি রেভারেওড রবার্টস্‌ “যিশন* স্কলগুলির 
পরিচালন ভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু উপযুক্ত পরিচালনার 
অভাবে “মিশন, ম্ব.লগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয়৷ পড়ে। 
তদানীন্তন কূল. ডিগুটা- ইন্ম্পেন্টর রায় সাহেব নবকিশোর 
সেন মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় ১৮৬৮ থ্রীঃ শন, স্কুলের 
তপ্রাবশেষ লইয়া শ্রীহস্ট গবর্ণমেন্ট ক্ক.ল পুনঃ ্রতিষ্টিত₹ হয় । 
এঁ বৎসরেই গবর্ণমেণ্ট €রভারেও প্রাইজ-প্রতিঠিত ইংরাজী 
স্কুলের ভার গ্রহণ করির| শিলচর জিলাম্বল স্থাপন 
করেন। 
 ইংরাঁজী শিক্ষার প্রচারে এই সকল উদ্ভমের পর 
শিক্ষিত শ্রীহক্টবাসিগণ শিক্ষা বিস্তারে আগগ্রহশীল হইয়। 
উঠিলেন। শ্রদ্ধাম্পদ স্বর্গীয় রাসবিহারী রায় শ্বব্যর়ে 
"রাসবিহারী স্কলপ্নামে একটা স্কল প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
এই স্ব.লটী ক্রমে উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্ক,লে উন্নীত হইয়া" 
ছিল। তৎপর শ্রীহট্টের সন্ত্রস্ত মৌশলমানগণ “মোফ.তি* 
স্কল.নামে আর একটা উচ্চ শ্রেণীর ইত্রাজী স্কুল স্থাপন 
করিলেন। এই ছুইটা স্বলই অধিককাল স্থায়ী হয় নাই; 
কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি হইতে শিক্ষিত শ্রীহউবায়ীদের হদয়ে 
যে স্বদেশের হিতসাঁধন-স্পৃহা জাগ্রিত হইত্ডেছিল, তাহার 
পরিচর পাওয়া যাঁয়। 
রাঁধানাথ চৌধুরী যে জমম্ন শিক্ষা লাভ করেনঃ অর্থাৎ 
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১৮৭০ খ্রীঃ হইতে ১৮৭৮ খ্রীঃ পর্য্যস্ত সময়টাকে আমর! 
প্রহট্টে ইংরাজী শিক্ষার বিকাশ কালের প্রারস্ত বলিয়া 
ইতিপূর্বে নির্দেশ করিরাছি। এ সময় মধ্যে শ্রীহট্ে 
ু্রান্তর স্থাপনু, রাজনৈতিক সংবাদ পত্রের প্রচার, “শ্রীহষট- 
সম্মিলনী” প্রভৃতি জনহিতকর বিষয়ের প্রবর্তন ইত্যাদি 
স্বদেশৌপকারের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮৭৬ সালে 
রাধানাথ চৌধুরী শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট স্কল হইতে প্রবেশিক! 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন$ এ বৎসরের »ল! জানুয়ারি তারিখ 
্রীহট্টের প্রথম রাজনৈতিক সংবাদপত্র শ্শরীহট্ট প্রকাশ 
প্রকাশিত হয়।+ ১৮৭৬ খ্রীঃ আসামের বাধিক শাসন 
বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে £-_-"এই পত্রের পচার প্রধা- 
নতঃ সরকারী আফিসের কেরাণী ও আদালতের উকীলদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মুদ্রাষস্ত্রে কোনও প্রভাব সাধারণ 
লোকের মধ্যে আদৌ অনুভূত হয় ন11” শ্রীহষ্টে শিক্ষার 
এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে প্ভ্রীহউ-প্রকাশের” ক্ষীণ 
জ্যোতিঃ নির্গত হইম়্াছিল। তখন কে জানিত যে, 
পরবর্তী পঞ্চদশ বৎসর মধ্যেই এক শ্রীহষ্ট নগরে তিনটা 
ত্বতন্ত ুদ্রালয়ে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক আকারে 
অঙ্গুন সাতখানি সংবাদ ও সামরিক পত্র উদ্ভূত হইবে ? 


* এই পত্র প্রথমতঃ কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়! গ্রহ হইতে 
প্র শত হইত, গরে ইহার জন্য একটী মুদ্রীস্ত্র আনীত হইয়াছিল। 
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“শ্রীহট্ট প্রকাশের” নামের সহিত উহার প্রবর্তক শ্রদ্ধা 
স্পন্দ স্বর্গীয় প্যারীচরণ দাসের নাম স্বর্ণাক্ষরে গ্রথিত 
রহিয়াছে । শ্রীহট্টে রাজনৈতিক অন্ধকারের আবরণী উন্ুক্ত 
করিয়া ইনি চিরম্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ 
সহোদর অচির-্বর্গত বাবু শ্রীশচন্্র দাসের পত্র হইতে 
তাহার জীবনী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি নিম্নে সংকলিত 
হইলঃ-_ 

"১৮৬৭ শ্রীঃ স্বর্গীয় প্যারীচরণ দাঁপ শ্রীহ্ট মিশনস্ব,ল 
হইতে প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলিকাতায় 
শিক্ষার্থ গমন করেন। তথায় ইগ্ডিয়া আপিসের পররাষ্ট্র 
বিভাগে (90151 1091১910106101) একটা কেরাণীগিরি 
প্রাপ্ত হন। ১৮৭৫ খ্রীঃ শিমলা হইতে আফিস কলিকাতায় 
আ[সিলে পর এক দিবস আফিপ হইতে গৃহে প্রতাগমন- 
কালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটা দ্রব্য ক্রয় উপলক্ষে 
উইলিয়ম কাঁরসেস্‌ (ড৮11]1912 017০59) নামক জনৈক 
সাহেবের সহিত তীঁহার মৌখিক দন্দ উপস্থিত হয়। সাছে- 
বের কটু উক্তিতে ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি উহার সহিত 
মন্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তীহাঁর হস্তে একথানি আফিস্‌ ছুরী 
(72251) ছিল। হঠাৎ সাহেবের গলদেশে উহা লাগিয়! 
জখম হয় ও গলার একটা শির! ছিন্ন হইয়া যায়। ক্ষত 
স্বান হইতে অবিশ্রা্ম রক্তপাত হেতু সাহেব মৃত্যুসুখে 
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পতিত হুন। প্যারীবাবু অভিযুক্ত হইয়া! হাইকোর্টে 
উপস্থিত হইলে পর নির্ভয়ে ও অসম্কুচিতচিত্তে সমস্ত ঘটন! 
শ্বীকার করেন এবং তিন মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
ইন। তিনি আফিসের উচ্চতম কর্মচারীর অতীব প্রিয়- 
পাত্র ছিলেন । তিনি পুনরার় তাহাকে কার্যে গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছা! গ্রকাশ করেন, কিন্তু প্যারী বাবু আর কার্ষ্য 
প্রত্যাবৃত্ত না হইস়! শ্রীহট্র-প্রকাশ” সম্পাদনে প্রবৃত্ত হুন। 
মধ্যে শিলং সেব্রেটারিয়েট আফিসে একটা কর্ধ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্ত বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া কার্ষ্যে 
ইন্তফ] দিয় শ্রীহটে ফিরিয়! আসেন এবং *শ্রীহট্ট-প্রকাশ” 
সম্পাদনেই নিযুক্ত থাকেন। কঠিন পীড়া সত্বেও তিনি 
করিমগঞ্জ লৌকালবোর্ডের সহকারী সভাপতি ও কিয়ৎ- 
কাল অস্থায়ী সভাপতিরূপে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া 
সাধারণের প্রশংসাঁভাজন ও কর্তৃপক্ষের নিট সমাদর লাভ 
করিয়াছিলেন ।৮ 

দ্র্গীয় প্যারীচরণ দাস বালাকালেই রচনাকুশলতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। পাঁঠ্যাবস্থায় জনৈক সহপাঠীর মৃত্যু 
উপলক্ষে ইনি অমিত্র ছন্দে “মিত্রবিলাপ* রচনা করেন। 
ইঞ্ঠার প্রণীত “পদ্য পুস্তক বালকবালিকাদের পাঠের বিশেষ 
উপযোগী । অন্যাপি উহ1 এ শ্রেণীস্থ পুস্তকের মধ্যে উৎ- 
কুষ্ বলিয়া পরিগণিত হুইন্বা থাকে। তাহার অতি সরল 
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ও মধুর কবিতাগুলি আমরা শৈশবে পাঠ করিরাছিলাম। 
উচ্চারণ মাধুর্ধ্যে এ সকল কবিতা হৃদয়ে গ্রথিত হইস়। 
গ্রিয়াছিল; এখনও উহার কোন কোন স্স স্থৃতিপথে 
উদিত হইয়া অন্তরে মধুবর্ষণ করিয়া থাকে । *, 

১৮৭৫ খ্রীঃ যে সময় রাধানাথ চৌধুরী শ্রীহষ্ট গবর্ণমেণ্ট 
স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, সে সময় রায় সাঁছেব নব- 
কিশোর সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে এক সাধারণ সভার 
আহ্বান করিয়! শ্রীহট্ের শিক্ষিত লোকেরা “শ্রীহট্ট সন্মি- 
লী” স্থাপনের উদ্যোগ করেন । শ্রীহট্টে শিক্ষিত লোকের 
ভল্পতা প্রযুক্ত এ বৎসরেই কলিকাঁতাতে সম্মিলনীর কেন্ত্র- 
স্থল নির্ধারিত হইয়া শ্রীহ্টবাসী ছাত্রবুন্দের দ্বারা সম্মিপনীর 
কার্য্যনির্বাহক সভ। গঠিত হয়। শ্রদ্ধেয় রাজচন্্র পাল, 
বি-এ, শ্রীযুক্ত স্ুুন্দরীমোহন দাস এম-বি, বিপিনচন্ত্র পাল, 
রাঁজচন্্ চৌধুরী, তাঁরাকিশোর চৌধুরী এম-এ, বি-এল 
প্রভৃতি শ্ীহট্টের মনব্বী ছাত্রবুন্দ ভীহষ্ট সম্মিলনীর প্রাথমিক 
কার্্যনির্ধাহক সভ্যশ্রেণীতে ভূক্ত হম। কলিকাতা 
হাইকোর্টের উকীল সুগ্রসিদ্ধ (জরগোবিন্দ সোম মহাশয় 
সম্মিলনীর সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া ইহাঁর সংগঠন বিষয়ে 
প্রভৃত চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে স্্রীশিক্ষা বিষ্তারের 

:»৮. মবগশয় ্যারীচরণ দা দাসের বু বৃহদায়তন প্রতিকৃতি প্রহর 
গে ব”--চিত্বাব্লীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে 


চতুর্থ অধ্যায় । ৫৯ 


উদ্যম ও তাহাতে আঁংশিক কৃতকার্য্য হইয়াই ্্রীহট্র- 
দশ্মিলনী” সুপরিচিত হইয়াছেন। বঙগদেশে অধুনা! ঈদৃশ 
অনেক “সম্মিলনী” দেখিতে পাঁওয়! ঘায়,কিন্ত ইহা! শ্রীহট্টের 
পক্ষে বড় গেটুরবের কথা যে এই শ্রীহট্র-সম্মিলনীই সর্ব" 
পেক্ষা প্রাচীনতম সন্মিলনী। ইহার প্রারস্তে স্ত্রীশিক্ষা 
বিস্তার মাত্রই সম্মিলনীর লক্ষ্য ছিল না। দেশের স্বাস্থ্যে 
নতি, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকের সাহাষ্য দান, দরিদ্র বালক- 
দিগের উচ্চ শিক্ষালাভের উপায় বিধান প্রভৃতি নান" 
দেশহিতকর বিষয় সন্মিলনীর কা্য।বলীর অন্তভূক্তি ছিল। 
৯৮৭৭ গ্রীঃ কলিকাতায় শিক্ষার্থ গমন করিয়া রাধানাথ 
চৌধুরীও সম্মিলনীর কার্ধ্যনির্বাহক সভার অন্ততুক্তি 
হন। 

শ্রীহ্ট সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার পর ঢাঁকা'-প্রবাসী শ্রীহট্টের 
ছাত্রগণ ও শ্রীহট্ট “সুহৎসমিতি”্র সংগঠন করেন। এই 
সমিতি শ্রীহট্রে মাদক সেবন নিবারণের বহুচেষ্টা করিয়া 
কিয়ৎপরিমাঁণে কৃতকার্ধ/ হুইয়াছিলেন। এক সময়ে এই 
সমিতির জাশাতিরিক্ত প্রসিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল। অধুনা 
উৎসাঁহশীল লোকের শুশ্রার অভাবে এই সমিতিটী বিলুপ্ত" 
প্রায় হইয়াছে। *শ্রীহট্ট-সন্মিলনীর” কার্ধ্যকারিতাঁরও 
সম্প্রতি তেমন নিদর্শন পাওয়! যাইতেছে না। কেহ কেহ 
বলিতে পারেন, সুশিক্ষার অধিকতর" বিস্তার হেতু এখন 


৬৪ রধৃধানাথ-চরিত | 


শিক্ষিত শ্রীহট্টবাসীদের দৃষ্টি অগ্যবিধ দেশহিতকর বিষস়্ে 
প্রযুক্ত হইতেছে । “জাতীয় শিক্ষার” (ব2001721 700- 
08107 ) উদ্ভাবন এবং কার্যাকরী শিক্ষার (০০1071021 
[:15080109) আবশ্তকতা! বোধহেতু ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে 
দেশহিতৈষীদিগের আগ্রহ হ্থাঁসপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্ত 
স্্রীশিক্ষার বিস্তার ও মাদক সেবন নিবারণ-চেষ্টার 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। মানব- 
. প্রকৃতি চিরকালই মৃতনত্বের পক্ষপাতী । এই হেতু ষে 
সকল লোকহিতকর বিষয়ে বন্ৃবর্ষবাগী সাধনার প্রয়োজন, 
তাহার অব্যাহত গতি সংরক্ষণ করা কঠিন হইয়া! পড়ে। 
শ্রীহট্রে সম্প্রতি বে সকল স্বদেশ হিতাঁকজ্কিগণ নব নব 
লভ! সমিতির স্থাপনের প্রয়াস করিতেছেন, এই সমিতি 
ছ্য়ের ইতিহাস পর্য্যালোচন! করিয়া তাহারা লাভবান 
হইবেন, সন্দেহ নাঁই। 

শ্্ীহ্র সম্মিলনীর* প্রতিষ্ঠাতৃদিগের মধ্যে যে কমটী 
শিক্ষিত শ্রীছট্টবাসীর নামোল্লেখ করা হইল, কঠোর দেশ 
হিতসাধনব্রতে অন্ভাপি ইহারা শ্রীহ্টবাসীদের অগ্রণী হইয়! 
রহিয়াছেন। বাম্তবিক ইহারা যেরূপ আন্তরিকত। সহ- 
কারে হ্গদেশ সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, স্বার্থের লীলাভূমি 
এই সংসারে পরহিত-সাধনের সেরূপ আত্মত্যাগমন্ন একা- 
গ্রতা সর্বত্র জুলভ নহে । ১৮৭৯ গ্রীঃ "ট্রহট্র-সঙ্মিলনীর" 


চতুর্থ অধ্যায় । ৬১ 


গ্রতিষ্ঠাতৃগণ মংবাদ পাইলেন যে গ্রীহট্রের “মৌফতি" ম্বংলটী 
উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে উঠিয়া যাইতেছে । শ্রীহটের 
একমাত্র গবর্ণমেন্ট স্কুলদ্বার! যে ধীরমন্থর গতিতে হুশিক্ষার 
বিস্তার হইতেছিল, সন্থলনীর দেশভক্ত কার্য্যকারকগণ 
তাহাতে পরিতুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। শ্রীযুক্ত বিপিন: 
চন্ত্র পাল ও রাজচন্ত্র চৌধুরীর আগ্রহে সম্মিলনী শ্রীহ্ে 
একটা উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপনে আনুকূল্য করিবেন, এই 
রূপ নির্ধারিত হইল। শ্ীহট্রের শিক্ষিত লোকদিগের 
সহিত এই বিষনে পরামর্শ কূরিবার জন্ত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্তর 
পাল ও রাজচন্ত্র চৌধুরী শ্রীহটে উপস্থিত হইলেন । 

ইহার! শ্রীহট্ে সমাগত হইলে পর ঢাকা-জিলা-নিবাসী 
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সেন নামক জটনক স্থৃশিক্ষিত ব্যক্তি, 
ইহাদের সহিত সম্মিলিত ছইলেন। ১৮৮৯ শ্রীঃ ৫ই জান্ু- 
নারি ইহারা “মোফ.তি” স্কলের ভগ্নাবশেষ লইয়া “শ্রীহক্ 
জ।তীয় বিষ্ভালয়” (0 [৭7010181 [1551100601) প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। “জাতীয় বিদ্ভালয়* এই নামকরখ হইতেই 
ইহাদের উদ্দাম সংস্কার-ম্প্‌হ! ও ম্বদেশানুরাগ সুস্পষ্ট ছচিত 
হইতেছে । শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাঁল “জাতীয় বিস্ধালয়ের 
প্রধান শিক্ষক, ব্রজেন্ত্রনাথ সেন দ্বিতীয় শিক্ষক এবং রাজ 
ইন্দ্র চৌধুরী তৃতীয় শিক্ষকের কার্ধ্যভার গ্রহণ করিলেন। 
ন্তিবিলম্ষে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের যম্পাদবত্বায 


৬২ রাধানাথ-চরিত । 


উদ্ারনীতিমুলক প্পরিদর্শক” সংবাদ পত্রের আবির্ভাব 
হইল। 

গভীর স্বদেশান্থরাগ ও একাগ্রতা! দ্বারা যতদূর করা 
ধাইতে পাঁরে, “জাতীয় বিদ্যালয়ের” প্রবর্তকগণ স্ব্নকাঁল 
মধ্যেই তাহ সম্পন্ন করিলেন । €ই জানুয়ারি "জাতীর 
বিদ্যালয়” প্রতিন্ঠিত হয়। তিন মাস পুর্ণ হইতে না 
হইতেই অর্থাৎ এ সালের ৩১শে মার্চ ছাত্রনতখ্যা ২৮১ 
হুইয়! াড়াইল। অধিক কি, "জাতীয় বিদ্য(লয়ের” জন্তা 
গবর্ণমেন্ট স্ক,লের প্রভূত ক্ষতি হইবে বলির! আশঙ্কা উপ 
স্থিত হইরাছিল। ১৮৭৯--৮০ খ্রীঃ শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক 
বিবরণীতে আদামের 1 প্রধান কমিশনর মহোদয় যে 
মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার স্থলবিশেষ এইরপ-- 
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অর্থবাৎ “জাতীয় বিদ্যালয়” প্রতিঠাঁর পর ্রীহষ্্ গবর্ণ, 
মেণ্ট স্ক'ল হইতে ২৫০ জন বালক তথায় চলিয়া গিয়াছে। 
ছঃখের বিষয়, “জাতীর বিদ্যালয়ের” তরুণবয়ন্ক প্রতি- 
ঠাতৃগণ বিষয়-বুদ্ধির অল্পত1 প্রযুক্ত অল্পকা'ল মধ্যেই খণজালে 
ক. ১৮৭০ খ্রীঃ শ্িহট আসামের অন্তত হয়। | 


চতুর্থ অধ)য়। ৬৩ 


জড়িত হইর়| পড়িলেন। আনুষ্ঠানিক ত্রান্মধর্্ গ্রহণ করিয়া 
ইইার! হিন্দুসমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াঁছিলেন। ইহা" 
দের আগমনের বহু পূর্বে (১৮৬৬ খ্রীঃ শ্রীহষ্টে ব্রাহ্মদমাজ 
স্থাপিত হুইয়াছিল বটে, কিন্তু এতৎপুর্ববে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম 
একটাও ছিৈন না। জাতিভেদ পরিত্যাগহেতু আত্মীয় 
স্বজনের! ইহাদিগকে কোনও প্রকার অর্থ সাহায্য করিতেন 
না। ন্বস্ব ভরণপোঁষণ ও অন্তান্ত ব্যয়ের জন্ত ইহাদিগকে 
“জাতীয় বিদ্যালয়” হইতে সংগৃহীত ছাত্র বেতনের উপরেই 
নির্ভর করিতে হুইত। বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর বেতন 
প্রদান ও অন্তান্ত ব্যক়্নির্ব্ধাহ করিয়া চল! দুফধর হইয়া 
উঠিল। তদুপরি “পরিদর্শক” দিন দিন খণভার বৃদ্ধি 
করিতে লাগিল। ১৮৮১ সালে ইহাদের দৃঢ়তা ও অধ্যর- 
সায়ের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। এ সালের শিক্ষা! বিভাগের 
বাধিক বিবরণীতে উক্ত হইয়াছে-_ 
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অর্থাৎ “জাতীয় বিদ্যালয়ের” 'প্রতিষ্ঠাতৃদিগের উৎসাহ, 
অধ্যবসান্জ ও একাগ্রতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয় । ইহার! 


৬৪ রাধানাথ-চরিত | 


র্যক্তিমাত্রকেই বিচলিত করিতে পারে, এরপ নানা অস্থ' 
রিধ৷ এবং অভাররাশির মধ্যেও স্কলটীকে এত দিন রক্ষা 
করিয়া! আসিতেছেন। 

এইরূপ ভাবে আর কতকাল চলিতে পারে? ক্রমে 
“জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রবর্তকদিগের হৃদয়ে নিরাশার সঞ্চার 
হইতে লাগিল। তাহারা বুঝিতে পারিলেন খণ শোধ 
ক্রমেই ছৃফর হইয়া পড়িতেছে; স্কৃতরাং তাহারা শ্রী 
ত্যাগের কল্পনা করিতে লাগিলেন । এই ছুঃসময়ে রাঁধানাথ 
চৌধুরী“জাতীন্প বিদ্যালয়ের” পরিচালনে যোগদান ররেন। 
কি প্রকারে তিনি এই ম্বৃতকল্প বিদ্যাবাযনটার গ্রাণরক্ষা 
রুরিয্না ইহার অপরিসীম উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন । পর- 
রর্তা অধ্যায়ে তাহা! সবিস্তর বর্ণিত হইবে । 


পঞ্চম অধ্যায় । 


রাধানাঁথ চৌধুরী এবং ভীহার তীক্ষবুদ্ধি সহাধ্যায়িগণ 
জাতীয় উন্নতি সীধনের স্প্‌হাঁয় কিরূপ উদ্দীপিত হইয়া- 
ছিলেন, ইতিপুর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে । তৃতীয় 
অধ্যায়ের শেষাংশে যে দীর্ঘ ইংরাজী পত্রাংশ উদ্ধ.ত হই- 
নাছ, তৎপাঠে ইতরাঁজী ভাষাঁভিজ্ঞ পাঠকগণ দেখিতে 
পাইয়াছেন যে রাধানাথ চৌধুরী এবং তাহার সহপাঠিগণ 
একে অপরের কণ্ঠে ক মিশাইয়া স্বদেশের ছুঃখগীতি গান 
করিতেন--শ্বদেশ-প্রীতির পবিত্র জোতে একে অপরের 
স্বদয় অভিষিক্ত করিতেন-_-স্বদেশের দুরবর্তা' ভবিস্তৎ 
উজ্জ্বল চিত্র কল্পনা করিয়া অনুক্ষণ সুখন্বগ্র দর্শন করি- 
তেন। নব শিক্ষার প্রভাবে দেশহিতৈষণার এই প্রবল 
প্রবাহ সমুখিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সকলেই কি কঠোর 
দেশ-সেবাব্রত জীবনের একমাত্র কর্তব্য স্বরূপ গ্রহণ করি- 
যাছিলেন? কখনই নহে। বস্ততঃ তাহার অতি অল্প 
সংখ্যক অধিকতর চিন্তাশীল,সাহসিক লমপাঠীই দেশ-সেবায় 
বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং ততোধিক অল্প লোকে 
অবিচলিত দৃঢ়তা সহকারে শ্বদেশ-সেবার দুর্গম পথে বিচরণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৮ 


৫ 
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স্বদেশ ও স্বজাতি সেবা পরম পবিত্র ব্রত-_মানব 
জীবনের উচ্চতম কর্তব্য । দ্ুুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই তারশ্বরে 
এই স্বদেশ সেবারূপ মহৎ কর্তব্যের উচ্চত। ঘোষণা করিয়! 
থাকেন, কেহই ইহা! অপেক্ষা উচ্চতর মানবীয় কর্তবোর 
নির্দেশ করিতে পারেন না। এই মহাধ্রতের প্রশংসা 
গীতি শ্রবণ করিয়া! কৃত লোকেই লোকহিতসাঁধনে জীবন 
বিসর্জন করিতে সংকল্প করেন--কত লোকেই এই 
২কল্পটা গুঢ় ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়! সংসারের প্রবেশ- 
পথে দণ্ডায়মান হন; কিন্তু কয়জন এই কঠিন পথে 
পর্ার্পণ করিয়া উদ্দেশ্ত সাধনে সফলমনোরথ হন? 
জীবনের প্রথম উদ্যমে দেশ-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া কত 
লোকেই ভগ্রহৃদয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন__এই 
কার্যের কঠোরতা কত লোকেরই জ্বলন্ত উৎসাহ্'গ্নি 
নির্বাণ করিকা দিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে ৯ 
কিন্তু রাধানাথ চৌধুরী শিক্ষা সময়ে স্বদেশ-সেবার থে 
“মন্ত্র গ্রহণ করেন, "শরীর পাঁতন” দ্বারা তাহার "সাধন, 
করিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাহার জীবনের বিশেষত্ব। 

গৌরপ্রসাদ রায়চৌধুরী আশা করিরাছিলেন যে, উচ্চ 
ইত্রাজী শিক্ষা লাঁভ করিয়া রাঁধানাঁথ কোনও ভাল কাজ 
কর্ম প্রাপ্ত হইলে তীহার বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি হুইবে। 


কিন্ত রাধানাথ অধিকতর উচ্চাভিলাঁষ-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়া" 
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ছিলেন। দ্বীর ধন-সম্পদ্‌-বর্ধন মাত্রই যে জীবনের লক্ষ্য, 
তাহার আদর্শ অতি সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁহার নিকট প্রতীত 
হইতেছিল। দরিদ্র ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন শ্বদেশ- 
বাসীদের ভ্রীনাবস্থার উন্নতি সাধনচেষ্টাও তিনি অবশ্ঠ- 
কর্তব্য বলিয়া! ভাঁবিতেছিলেন। যতই তিনি দেশবাসীদের 
নানা ছুঃখ, অনাব ও হীনত সম্বন্ধে পর্যযালোচনা করিতে- 
ছিলেন, ততই তিনি জাতীয় উন্নতি সাধনের অগুপেক্ষণী ষ্ 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। বাল্যাবধি আত্ম 
নির্ভরতা দ্বার! বিদ্যাভ্যা করিয়া তাহার আত্মশক্তিতে 
একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি স্বেশবাসীদের সুখ 
নমৃদ্ধি বর্ধন ও শ্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে আত্মশক্তির নিয়োগ 
করিতে কৃতসংকল্প হইয়। কলিকাতা ত্যাগ করিলেন এবং 
শ্রীহট্টে উপনীত হুইপ “জীতীয় বিদ্যালয়ের” পরিচাঁলনে 
যোগদান করিলেন । 

জাতীয় বিদ্যালয়ের" অবস্থা এই সময়ে অতি শোঁচনীয় 
হইয়া উঠিয়াছিল। কঠিন পরিশ্রম ও দাঁরুণ ভাবনায় 
্বাস্থ্যতঙ্গ হওয়ায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল শ্রীহট্ 
ত্যাগ করিয়া ইতিপুর্ধেই কলিকাতায় চলিয়। গ্রয়া- 
ছিনৈন। * শ্রীযুক্ত রাজচন্্র চৌধুরী ও ব্রজেন্্রনাথ সেনও 


* ইহার পিতা তেজন্বী স্বর্গীয় রামচন্দ্র পাল 'মহাশয় ১ম উইলে 
ইহীকে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করেন । সম্ভবতঃ তাহার ধর্ম মতের 
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শ্রীহটট পরিত্যাগ করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। সুতরাং 
“জাতীয় বিদ্যালয়ের? দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে জনসাধারণ 
ঘোর সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিলেন। অংসারে প্রবেশ 
করিয়া যশঃ সঞ্চয় ও সন্মান লাভের প্রয়াসী কোনও 
শিক্ষিত ধুবক স্বীয় অভীষ্ট সাধনের জন্ত ঈদৃশ কার্ধযক্ষেত্র 
নির্বাচন করিতে পারেন, এমন আশা করিবার কারণ অতি 
অল্পই ছিল। তথাপি রাধাঁনাথ চৌধুরী খঁ কার্ষ্যে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। স্বদেশে স্ুশিক্ষা বিস্তারে তাহার গভীর 
একাগ্রতাই ইহার কারণ। মহৎ কার্য্য সাধনে খ্রঁকাস্তিকী 
চেষ্টার ভাবী সফলতা সম্বন্ধে তাহার অনুমাত্র সংশয় 
ছিল ন1। 

নানা অভাঁব ও অনটনের সংঘর্ষণে বাল্য জীবন অতি- 


পরিবর্তন উদ্দেম্তেই এ উইল করা হুইয়াছিল, কারণ শেষ উইলে তিনি 
প্রযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাঁলকেই জয়স্ত সম্পত্তি দান করিয়া! যান। অন্ন অংশ 
মান্রাহার বিমাতা ও ভগ্মীকে দিয়] গ্রিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র 
পাল পিতৃ বম্পর্ভি লুঁভের পর হবিগঞ্জে একটা এট্টে.সু স্কুল স্থাপন 
করেন। দরিদ্র বালকদিগের জন্য তিনি কতকগুলি ৃত্তি দানেরও 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন,কিন্ত নান! কারণে এ বিদ্যালয় স্থায়ী হইল না। 
বিদ্যালয়টা উঠিয়া গেলে পর তিনি কলিকাতায় চলিয়] গেলেন। তৎ- 
পর রাজনীতির আন্দোলনে লিপ্ত থাকিয়া ইনি অধুনা! ভারতের একজন 
দেশপ্সিদ্ধ রাজনৈতিক নেত বঙ্গিয়া সর্রবত্র সুপরিচিত হইয়াছেন। 
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বাহিত হওয়াতে ণ্জাঁতীয় বিদ্যালয়ের” গ্রবর্তকদিগের 
অপেক্ষা রাঁধানাঁথ চৌধুরীর চরিত্র কর্মময় জীবনের অধিকতর 
উপযোগী হইয়া গঠিত হইয়াছিল । কলিকাতা! হইতে শ্রীহট্ে 
্রত্যাবৃত্ত হুইয়াই তিনি স্বীয় ভরণ পোষণের ব্যক্স নির্ববা- 
হের জন্য একটা কম গ্রহণ করিক্বাছিলেন | লংলার শ্বনাম- 
গ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় আলি আমজদ সীহেব সেই সময় 
নাবালক অবস্থায় শিক্ষার্থ শ্রীহট্টে অবস্থান করিতেছিলেন, 
রাঁধানাথ চৌধুরী তাহার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই 
কার্য যে অর্থাগম হইত, তন্দারাই তীহার শ্রীহট্রে অব- 
স্থানের আবশ্তক ব্যয় সংকুলন হইত। সুতরাং “জাতীয় 
বিদ্যালয়ে” শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া নিরুদিগ্নভাবে তিনি এই 
বিদ্যলিষ়ের উন্নতি সীধনে মনোনিবেশ করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। 

আর একটা বিষয়েও “জাতীয় বিগ্যালয়ের” প্রবর্তক- 
দিগের সহিত রাধানাথ চৌধুরীর চরিত্রের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট 
হয়। রাধানাথ চৌধুরী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন 
নাই। তাহার শিক্ষাকালে কলিকাতায় মহাত্ম। কেশবচন্ত্র 
সেনের পূর্ণ অভাদয় । শিক্ষিত সমাজের অনেকেই তখন 
্রাহ্মধর্্ম অবলম্বন করিতেছিলেন। রাধানাথ চৌধুরীও 
শ্রাহ্মধর্ম্ের প্রভাব সম্যক অতিক্রম করিতে পারেন নাই। 
গুনা যাস একদা পৃজাবকাশ্রে কলিকাতা। হইতে গৃহে 
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আসিয়া র্গোৎসবের সময় প্রতিমা প্রণাম ও পশুবলি-দর্শন 
করিবেন না, এই মনে করিয়া তিনি পুজা। মণ্ডপ ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়! পুক্রগণ ধর্মা- 
ত্যাগ না করে, এই বিষয়ে স্বপন্মে পরম নিষ্ঠীবান, গৌর 
প্রসাদ রায়চৌধুরীর প্রথর দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিদানের 
সময় পুজা! গৃহে রাধানাথের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিরা 
তৎক্ষণাৎ ইহার কাঁরণ অন্ুুসন্ধানক্রমে জানিতে পারিলেন যে, 
রাঁধানাথ তৎফালে দূরবর্তী এক নিভৃত কক্ষে বসিয় সংবাদ 
পত্র পাঠ করিতেছেন ! পুরুষ পরম্পরাগত কৌলিক ক্রিয়া- 
কাণ্ডে পুত্রকে ঈদৃশ অনাস্থাবান দেখিয়। গৌর প্রসাদ রায়- 
চৌধুরী এরূপ কুপিত হন যে, “আজ তোকেই মহামায়ার 
নিকর্ট বলি দিব!” এই বলিয়। খড্া হস্তে রাধানাথের 
প্রতি ধাবিত হন এবং তাহার স্বন্ধ ধারণ পুর্বক পাঠগৃহ 
হইতে তীহাকে প্রতিমার সমন্মুথে আনিয়। সাষ্টাঙ্গে প্রণি- 
পাঁত করাইয়া! ছাঁড়িস্বা দেন ! 

গুহে এইরূপ কঠোর শীসনের ফলম্বরূপ তাঁহার চরিত্রে 
হিন্দুধন্মামোদিত চিরাগত আচার অনুষ্ঠান দলনের কোনও 
উচ্ছ.জঙ্খলতাময় 'প্রয়াস দৃষ্ট হয় নাই। তৎকালে শিক্ষিত 
লোকদিগের মধ্যে অনেকেই সংস্কারের নামে চিরপ্রচলিত 
দেশীয় রীতি নীতিগুলি পোৎসাছে পদমার্ধত করিতে- 
ছিলেন। কিন্ত রাধানাথ. চৌধুরী ত্বাধীন চিস্তাশীলতার 


পঞ্চম অধ্যায় । ৭১ 


পরিচীলন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন ষে, ক্কুশিক্ষীর 
অভাঁবই অশিক্ষিত লোকদিগের নাঁনা কুসংস্কীরমূলক বিশ্বাস 
ও আচার অনুষ্ঠানের মূলকারণ। সুতরাং সমাজত্যাগ না 
করিয়া! সমাজে স্ুশিক্ষ। বিস্তার বিষয়ে স্থির-লক্ষ্য হইয়া 
তিনি স্বদেশ-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গ্রীম্মোপলক্ষে 
“জাতীয় বিদ্ভালয়ের” দীর্ঘ অবকাশ কাল আগত হইলে 
গৃহ গমণাশার প্রফুল্লচিত্ত বালকবুন্দকে সন্বোধন করিয়া 
রাধানাথ চৌধুরী সর্বদাই এইরূপ উপদেশ দিতেন £- 


"প্রিয় ছাঁত্রগ্ণ !-তোমর! দীর্ঘকাল পিতামাতা আত্মীয় 
স্বজন হইতে দূরে রহিয়াছ। আজ তোমরা তাহাদের ক্রোড়ে 
যাইতে চলিয়াছ। তোমাদিগকে পুনরায় বক্ষে ধারণ করিবার জন্য 
তাহারাও বাগ্র আছেন। তাহাঁরাই তোমাদের সর্ববাপেক্ষা প্রিয় এবং 
তোমরাও তাহাদের প্রিয়তম--ভবিষ্যতের এক মাত্র আশা! ভরসার 
স্থল। কিন্তু তোমাদের এই মিলন পরম স্খের বা অশেষ দুঃখের 
কারণ ন্বরূপ হইতে পারে। এই সুখছুঃখ তোমাদেরই উপরে সম্পূর্ণ 
নির্ভর করে। তোমাদের ব্যবহার শ্রীতিপ্রদ্দ হইলেই স্থখের আশ! করা 
যায়। অন্যথা! ছুঃখেরই উৎপত্তি 'হইবে। তোঁমর1 শৈশবে যাহাদের 
সহিত ক্রীড়। করিয়াছ, তাহাদের অনেকেই তোমাদের ন্যায় শিক্ষালাঁভে 
বঞ্চিত রহিয়াছে! শিক্ষালাঁভ দ্বারা তোমর] ষে উন্নতি লাভ করিয়াছ-_- 
তোমাদের চন্দিত্র যে অন্যের অনুকরণীয় হইয়াছে, যদি তোমাদের ব্যব" 
হার দ্বারা লোকে ইহা বুঝিতে নাঁ পাপে, তবে ভ্লোমাদের শিক্ষালাভ 
বখা। আমি তৌম্াদিগকে নিজে নিজ রিগ্ার প্রচার করিতে থলি- 
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তেছি না। অনেকে বিদ্যা প্রকাশ করিতে যাইয়! নিতাস্ত মূর্খতার 
পরিচয় দেয়। মনে কর, তোমরা এই স্থানে শিক্ষকদের মুখে শুনিয়াছ 
যে, পৃথিবী ত্রিকোপ নহে- গোলাকার; ইন্দ্রের ররাবত হস্তী শুও 
দ্বার! বৃষ্টি বর্ষণ করে না হূর্যের আকর্ষণে জলরাশি উর্ধে উথিত হ্ইয় 
মেঘরূপে পরিণত হয় ও পরে বৃষ্টির আকারে ভূতলে পতিত হইতে 
থাকে; পৃথিবী অনস্ত সর্পের মস্তকে স্থাপিত নহে--মাধ্যাকর্ষণ বলে 
শূন্যে অবস্থিত রহিয়াছে ; নুর্ধ্যদেব একচত্র রথে আরোহণ করিয়! 
প্রত্যহ পৃথিবীর পুর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্তে গমন করেন না__পৃথিবীই 
সুব্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে । যদি তোমাদের কোনও প্রাচীন প্রতি- 
বাসী বহুকালের পর তোঁমরা গৃহে আসিয়াছ শুনিয়া তোমাদদিগ্কে 
দেখিতে আদেন, আর তোঁমর1 বিদ্যা প্রকাশ করিতে গিয়! প্র সকল 
বিষয়ে তর্ক বিতর্ক জুড়িয়া দেও, তবে তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইবেন। 
অশিক্ষিত লোকদের এরূপ বহু কুসংস্কার আছে বটে; কিন্তু শিক্ষিত 
লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে আপন| আপনিই এ সকল কুসংস্কার দুরী- 
ভূত হইবে। অতএব অনর্থক অন্যের অপ্রীতিকর আচরণে বিরত 
হইবে |” 


বাহাঁরা রাধানাথ চৌধুরীর সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত 
ছিলেন, তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে,উপরিধৃত 
বন্ধু তাঁধশে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, নিজ জীবনে 
তিনি তাহা সযত্বে পালন করিতেন। তিনি অশিক্ষিত 
স্বদেশবাঁসীদিগৃকে বহু কুসংস্কার-সম্পন্ন জানিয়াঁও তাহাদের 
প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন । অর্বধর্মা ব- 
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লঙ্ধীদের সহি এবং সকল শ্রেণীস্থ লোকদিগের সহিত 
সমভাবে মিশামিশি করিতেন । অহিতকর সামাজিক আচার 
অনুষ্ঠানের সংস্কার প্রয়াসী হইয়াঁও তিনি চিরাগত প্রথা- 
গুলির প্রস্ঠি বিদ্বেষ-ভাবাঁপন্ন হন নাই। স্বয়ং দেশীয় 
সমাজ-ত্যাগকরতঃ ভিন্ন সমাজসংগঠন অপেক্ষা সামাজিক 
কুপ্রথাগুলির ক্রম সংশোধনেই তাঁছার আগ্রহ পরিলক্ষিত 
হইত। অনেককেই হঠকারিত1 দ্বারা সমাজ ত্যাগ করিয়! 
পশ্চাৎ অনুতপ্ত-হৃদয়ে সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখ। 
গিয়াছে; এমত অবস্থায় রাধানাথ চৌধুরীর মতটা ষে 
বিচক্ষণতাঁর পরিচায়ক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

মহৎ লোঁকদিগের জীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে 
দেখা যায় যে, স্থিরবুদ্ধিতা ও কর্তব্য সম্পাদনে একনিসতা 
এই ছুইটী গুণ প্রতিপদে তাহাদের উদ্ধগতির পথ উন্ুক্ত 
করিয়া দেয়। বাল্যকাল হইতে এই ছুইটা গুণ রাধানাথ- 
চরিত্র অলঙ্কৃত না করিলে তিনি শিক্ষালাভেই সমর্থ হইতেন 
না। বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে বঙ্গের নব্য সংস্কীরকের৷ 
পাশ্চাত্য জাঁতিদিগের আদর্শে এদেশে নানাবিধ সংস্কার 
প্রবর্তনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ 
তাবিতেন, জর্তিভেদ ও কুসংস্কারমূলক নান। আচার অন্থু- 
ষানের উচ্ছেদসাধন না! হইলে উচ্চনৈতিক ভাবের বিকাশ 
হইবে না। কেহুমনে করিতেন, ধর্মনশ্বন্ধে “গোড়ামি” 
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ত্যাগ করিয়া জনসাধারণ উদ্দারভাঁবাঁপর ন! হইলে জাতীয় 
একতাঁর ভাব জাগরিত হইবে না। কেহ মনে করিতেন, 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে এই পতিত জাতির 
অভ্যথথান অসম্ভব। আবার অশিক্ষিতা ভারত-ললনা- 
কুলের অনুন্নত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ আকুলকণ্ে 
গাহিতেন £- 
ন1! জাগিলে সব ভারত ললন] ৷ 
এ ভারত আর জাগেন। জাগেনা ॥ 

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সংস্কারকদিগের-- 
অধিকতর অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। কিন্ত শিক্ষাই যে 
এই সকল সর্ববিধ সংস্কার সাধনের মুখ্য উপায়, তঘ্ধিষয়ে 
রাঁধানাথ চৌধুরীকে কখনও ইতঃস্ততঃ করিতে দেখা যার 
নাই। বাস্তবিক শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে তাহার একনিষ্ঠতা 
এরূপ দুঢ় ছিল যে, উত্তরকালেও অন্যবিধ সংস্কার সাধন 
রার্ধ্ে তাঁহার বিশেষ উদ্যম পরিদৃষ্ট হয় নাই। 

রাঁধানাথ চৌধুরী “জাতীয় বিগ্ালয়* পরিচালনে ষোগ- 
দান করিরার অনতিকাল পরেই শ্রীযুক্ত রাজচন্ত্র চৌধুরী 
ও ব্রজেন্ত্রনাথ সেন শিলং নগরে চলিয়া যান। এবং 
উভয়েই গবর্ণমেণ্টের অধ্ধীনে উচ্চ কর্মপ্রাপ্ত হন। তদদবধি 
রাঁজকার্ধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া অধুন! সুদক্ষ রা'জকর্মমচারিরূপে 
উ ভয়েই লন্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। ছুঃখের বিষয়, যে প্রতি- 
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ভায় সম্ভবতঃ সমস্ত দেশ আলোকিত হইত, তাহা আজ 
এক সংকীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহার! 
চলিয়! গেলে পর “জাতীয় বিদ্ভালয়ের» জীবনরক্ষার জন্য 
রাধানাথ চৌধুরী তৎকালে শ্রীহবাসীদের মধ্যে দেশ- 
হিতৈষণায় সমধিক অগ্রণী স্বগগয় জয়গোবিন্দ সোম মহা" 
শয়ের সহিত পরামর্শ করিতে কলিকাতায় গমন করিলেন। 
শিক্ষা বিস্তারে রাঁধানাথ চৌধুরীর এঁকান্তিক আগ্রহ 
দেখিয়! জয়গোবিন্দ বাঁরু “জাতীয় বিদ্যালয়” পরিচালনে 
আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং কলিকাতা 
হইতে দুইজন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করি- 
লেন। শ্রীযুক্ত ভবানীকিশোর মজুমদার প্রধান শিক্ষক ও 
ককষ্ধন মুখোপাধ্যায় ২য় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া! শ্রীহট্টে উপ- 
নীত হইন্পেন। রাধানাথ চৌধুরী স্বত্ব তৃতীয় শিক্ষকের 
কার্ধ্যভার গ্রহণ করিলেন। এতদ্বযতীত জয়গোবিন্দ সোম 
মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। .রেভারেগ্ড ননাতন সৌমও সো" 
সাহে "জাতীয় বিষ্কালয়” পরিচালনে যৌগদান কৰিলেন। 
এই কল বন্দোবস্ত দ্বারা বাধানাথ চৌধুরীর প্রভূত 
উদ্যমশীলতা৷ মাত্রই পরিলক্ষিত হইল, এরূপ নহে। “জাতীয় 
রিদ্যালয়ও” পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইল। “জাতীয় বিদ্যালয়ের” সংগৃহীত ছাত্রবেতন হইতে 
বায়ান্ন চৌধুরী বাঁ রেভারেও মনাতন সৌম এক বপর্দ" 
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ও গ্রহণ করিতেন না, অকৃত্রিম দেশহিতৈষণা প্রণোদিত 
হইয়। ইহার! নিঃ্বার্থভাবেই শিক্ষাদান কার্ষেয প্রবৃত্ত 
হুইয়াছিলেন। 
শ্রীঘুক্ত বিপিনচন্ত্র পালের শ্রীহষ্ ত্যাগের পর রাজচন্ত্ 
চৌধুরীর সম্পাঁদকতায় “পরিদর্শক” পত্রও প্রচারিত হইতে- 
ছিল। রাজচন্ত্র বাবু চলিয়া! গেলে উহারও ভার রাধা” 
নাথের স্বন্ধে পড়িল। পরিদর্শক দ্বার! পূর্ববৎ “জাতীয় 
বিদ্যালয়ের” সংগৃহীত অর্থ শোষিত ন। হয়, এইরূপ ব্যবস্থা 
করিয়! রাধানাথ চৌধুরী “পরিদর্শকের” জীবনরক্ষার শ্বতগ্ন 
আয়োজন করিলেন। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা 
শ্রীহট্টের কতিপয় শিক্ষিতলোক সমবেত হইয়া! “সম্মিলিত 
সমিতি” (১ 0701550 0০) নামে একটা কোম্পানি 
গঠন করিলেন এবং “পরিদর্শক প্রচারের অন্ত কাধ্যাদির 
বিভাগ করিয়া লইলেন। শ্রীহট্রের শিক্ষিত লোকদিগের 
মধ্যে কোম্পানি গঠনের এই প্রথম উদ্ধম। এই কোম্পামি 
গঠন করিয়া রাধানাথ চৌধুরী যেরূপ অর্থনীতি সম্বন্ধে দৃর- 
দর্শিতার পরিচয় দিলেন, তেমনি বিচক্ষণতা সহকারে 
কোম্পানির কার্য নির্বাহেরও বন্দোবস্ত করিলেন। 
“সম্মিলিত সমিতি" দ্বারা “পরিদর্শক” সতেজে প্রচারিত 
হইতে লাগিল। 
এই পর্য্যন্ত আমর বাঁধানাথ চৌধুরীর জীবনের 
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যতটুকু পর্যালোচনা করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে একটু চিস্তা 
করিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে, কোনও কাধ্যের কঠো- 
রত। তাহার উৎসাহ ভঙ্গ করিত না। স্বাধীন চিন্তা 
দ্বার। কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া তিনি একাঁগ্রত৷ সহকারে 
তত্সম্পার্দনে প্রবৃত্ত হইতেন। এবং কার্য সমাপন ন৷ 
হুওয়] পর্য্যন্ত অধ্যবসায়ে বিরত হইতেন না। কঠিন কার্য 
সম্পন্ন করিতে হইলে তীক্ষ বুদ্ধিবলে তৎসাধনের উৎকৃষ্ট 
পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারিংতন। এই সকল স্ুমহৎ গুণ- 
রাশিতে াহাঁর চরিত্র অলঙ্ক,ত হয়, তাহার উন্নতির 
গথ কিসে প্রতিরুদ্ধ হইবে ? 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


জীতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্দানে প্রবৃত্ত হইয়হি রাঁধানাথ 
চৌধুরী দেশের ভবিষ্যৎ আশা! ও ভরসার স্থল ছাত্র সমা- 
জের উপরে হৃদয়ভর! প্রেমস্োতঃ ঢালিয়! দিলেন। অধীত 
বিষয়ে প্রগাঢ় বাৎপত্তিই ছাত্রদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। 
এতন্মীত্রেই তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন না। দেশের উন্নতির 
জন্য, স্বদেশের ভবিয্যৎনেতা ও সংস্কারক স্বরূপ ছীত্রসম- 
জের জীবন-গঠন জন্ত সাহিত্যবিজ্ঞানে পারদর্শিতাই তিনি 
প্রচুর মনে করিলেন না। যাহাতে বহু বিষয়ে ছাত্রদিগের 
চিন্তা-শক্তি বিকশিত হয়-যাঁহাঁতে মহৎ লোকদিগের 
আদর্শে তাহারা স্বস্ব জীবন গঠনে সযত্ব হয়-_যাহাঁতে 
তাহাঁদের জীবনের আঁশ! ও লক্ষ্য উচ্চতর হয়, তিনি সেই- 
রূপ শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। তাহার নিকট ধনী 
দরিদ্রের প্রভেদ ছিল না_জাতি ধর্ম ও বর্ণভেদ তাহার 
হৃদয়ে সংকীর্ণত1 আনয়ন করিত ন1। ছাত্র মাত্রেই তাহার 
দুষ্টিপথে ভাবী উন্নতিশীল দেশের এক একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র 
স্বরূপ প্রতীয়মান হইত। অধ্যাঁপনায় উপবিষ্ট হইয়া যখন 
চতুদ্দিকে প্রতিভা পরিপুরিত বহুতর মুখমগ্ডলের প্রতি 
তাহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হইত, তখন আশায় ও উৎসাহে 
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তাহরি বক্ষঃ স্কীত হইত-_স্বদেশের অদৃরবর্তাঁ ভবিষ্যৎ 
কল্পন। করিয়। তিনি পুলকিত হইতেন। | 
রাঁধানাথ চৌধুরীর অনন্থমের একাগ্রতায় অবি- 
লন্ষে শ্রীহট্টের ছাত্রসমাজে কতকগুলি নব নব ভাবের 
বিকাশ হইয়া উঠিল। তিনি সর্বাগ্রে ছাত্রদিগের 
শারীরিক উন্নতি বিধানে ঘত্রণীল হইরাছিলেন। দুর্বল 
লোকের! শ্বভাবতঃই ভীরু ও নিরুদ্যম। সহস্র প্রকারে 
উত্পীড়িত হইলেও ইহারা নীরবে সহা করিয়া থাঁকে এবং 
কখনই পুরুষোচিত শৌর্ধ্য প্রদর্শনে সমর্থ হয় না। বাঙ্গালী 
বালকগণ এক একটী সাক্ষাৎ জড়মূর্তি বিশেষ। ফীড়াও 
ধলিলে, ইহাদের অনেকেই অঙ্গ যষ্ঠি সরল/ভাবে উত্তোলন 
করিয়! দণ্ডায়মান হইতে পারে না । ইহা একটী জাতীয় 
প্রকৃতিগত দোষ । * বাঙ্গালী অভিভাবকের! বাঁলকদিগকে 
একটু তেজ বীর্য ও সাহস সম্পন্ন দেখিলেই“ছুরস্ত” “অদম্য 
* বাঁধানাথ চৌধুরীর ন্যায় বঙ্গীয় দেশানুরক্ত শিক্ষকগণ ষে 
তেজোহীন ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্র।ম করিয়া প্রাণপাত করিয়! গিয়1ছেন, 
স্বদেশী আন্দোলনের পর লাঠি খেল! ও ভন্বেল প্রভৃতির অধিকতর 
প্রচলনে সেই নিস্তেজ ভাবের পরিবর্তন পরিক্ষট হইয়াছে। কিয়ৎকাল 
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“গোয়াড়” প্রভৃতি আখা। প্রদান করিয়া থাকেন। ছাত্র" 
দিগের ভবিয্যৎ জীবনগঠনের জন্ত রাঁধাঁনাথ চৌধুরী এই 
গুরুতর দোষটাকে সর্ব প্রধান অন্তরায় স্বরূপ মনে করি- 
লেন। এই অহিতকর জড়তার পরিহার জন্ত তিনি ছাত্র- 
দ্িগকে সতত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । ' 

কর্মঠ ও শ্রমশীল ব্যক্তির অনুপযোগী পরিচ্ছদ মনে 
করিয়! রাঁধানাঁথ চৌধুরী কখনও গলদেশে লম্বমান উত্তরীয় 
ধারণ করিতেন না। তৃষ্টে £শ্রীহট্টের অধিকাংশ ছাঁত্রই 
চাদর ব্যবহার পরিত্যাগ করিরাছিল। রাঁধানাঁথ চৌধুরীর 
চলনভঙ্গি কর্ীগুসরণে শশব্যস্ত ভাবব্যঞ্তক ও শৌর্য্য প্রকা- 
শক ছিল। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ভট্টীচার্ধ্য মহাশয় 
বলেন £-_-“জাতীয় বিদ্যালয়ে” অধ্যয়ন কালে একদা 
আমি ছূর্বধলবাঙ্গীলীবালকোচিত ধীর মন্থর গতিতে হ্বংদো 
যাইতেছিলাম। রাঁধানাঁথ চৌধুরী পশ্চাদ্দিক হইতে পরি- 
য়িত পাদক্ষেপে আমার সন্নিহিত হইয়া আমাকে অতিক্রম 
করিয়া চলিলেন এবং তিনি যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সজীবতা 
ও চিত্তের প্রফুল্লত। প্রদর্শন পুর্বক চলিতেছিলেন তৎগ্রতি 
আমার দৃষ্টি আকর্মণচ্ছলে জনান্তিকে বলিয়া! গ্নেলেন- “যদি 
আমি একটী জীবিত মন্বস্তের ন্যায় চলিতেও ন। পারি তবে 
পর জীবনে আমার শারীরিক রা অন্তবিধ কোনও পুরুষো- 
চিত উন্নতি লাভই সম্ভবপর হইবে না|” 


ঘষ্ঠ অধ্যায় । ৮১ 


শরীর পরিচালনায় চির-বিমুখ বালকদিগকে রাধানাথ 
চৌধুরী ফুটবল, ক্রীকেট, হাঁড়ুডুড় প্রভৃতি খেলায় প্রবৃত্ত 
করাইতেন। তিনি. শ্বম্নং উৎক্ক্ ক্রীড়ক ছিলেন এবং 
ছাত্রদ্বিগের সহিত ক্রীড়ায় যোগদান করিয়া এ বিষয়ে 
উৎকর্ষ লাভে তাহাদিগকে সমুতস্ক করিয়া তুলিতেন। 
অন্ধেক়্ শ্রীযুক্ত বজনীনাথ ভট্টাচাধ্য বলেন-_““ছাত্রের 
খেলার সময় খেলে কিন! তত্প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 
একদা আমি খেলার ছুটীর সময় গোঁপনে বসিয়৷ পড়া শুন! 
করিতেছিলাম ; দৈবাৎ তিনি আমাকে তদবস্থ দেখিতে 
প্যইয়! প্রথমেই আমার কোনও অন্থথ কিন। জিজ্ঞাসা 
করিলেন। কোনও অন্ুথ নয় শুনিয়া! তিনি এরূপ বিরক্ত 
হইলেন যে, তদ্বণ্ডেই খেলিতে না গেলে আমাম্ম বেত 
দিরেন বলির! ভয় দেখাইতে লাগিলেন । পশ্চাৎ আমাকে 
সঙ্গে লইয়। গিয়া, কি ভাবে খেলিতে হর, কেমন করিয়া 
ব্যাটি ধরিতে হয়, নিজে সেই গুলি দেখাইয়! দিলেন। 
ইছার পর আমার খেলাম অনাসক্তি দূর হইল। খেলার 
আবশ্তকতা সম্বন্ধে তিনি আমাকে যে সকল উৎপাহ বাক্য 
বৃলিয়াছিলেন, তাহা! এখনও আমার মনে আছে” 

রাধানাথ চৌধুরী সর্ধ প্রকার তেজো হীন ভাবের যেরূপ 
বিব্বোধী ছিলেন, শাসনবস্ঠতার তেমনই লক্ষপাতী ছিলেন। 
সৈনিক বিভাগের শাসন দৃষ্টান্তের অনুকরণে তিনি জাতীন্ব 


ভু 


৮২ রাঁধানাথ-চরিত । 


বিগ্ভালয়ের বালকদ্দিগকে ড্রিল (4011) করাইতে আরন্ত 
করেন। তীহার বহু পর শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ ছাত্র- 
দিগের ব্যায়াম শিক্ষার আবশ্তকত। অনুভব করিয়া গবর্ণ- 
মেন্ট স্কল গুলিতেও এই প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন 1 
ক্লাশে শিক্ষকের প্রবেশ মাত্র“জাতীয়-বিদ্যালয়ের” বালকের! 
এক সঙ্গে দপণ্ডারমান হইয়! তাহার অভ্যর্থনা! করিত এবং 
শিক্ষক উপবিষ্ট হইলে পর উপবেশন করিত। 

ছাত্রদিগের স্বাস্ত্যোন্নতি বিধানে রাধানাথ চৌধুরীর 
পরিনাম আগ্রহ ছিল। স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম গুলি 
তিনি মুখে মুখে বাঁলকদ্দিগকে বলির! দিতেন । কাহাকেও 
হর্ষোৎকুল্লচিত্ত ন! দেখিলেই তাহার কোনও গীড়! হইয়াছে 
কিনা অনুসন্ধান করিতেন। আবহক স্থলে গীড়িতের 
শুশ্রবায় স্বর প্রবৃত্ত হইতেন। স্ক,ণ বন্ধের পূর্বে স্বাস্থ্য- 
রক্ষার কতিপর নিয়ম মুদ্রিত করির। ছাত্রদিগের মধ্যে বিত- 
রণ করিতেন। এ মুদ্রিত পত্রে দিবানিদ্রা, অনিয়মিত 
ন্লানাহার, অপরিমিত পান ভোজন, অলস্তে কালক্ষেপণ 


+ ১৮৯৪ শ্রী: আসাম বিভাগের গবর্ণমে্ট স্বূল গুলিতে ড্রিল প্রথা 
প্রবন্তিত হয়। ১৯০৩ খ্রীঃ হইতে সৈনিক বিভাগে প্রচলিত এই প্রথা! 
বহিত করিয়া কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেন্ট স্কুল মাত্রেই মধ্যদেশ-প্রচলিত 
হনুনান ডন্‌ প্রস্তুতি কঁসরৎ প্রথার প্রবর্তন কারয়াছেন । 


ধষ্ঠ অধ্যায় । ৮৬ 


প্রভৃতির অনিষ্টকারিত। বর্ণিত হইত ও স্বাস্থ্যরক্ষীর বিবিধ 
উপদেশ সন্নিবিষ্ট হইত । 

রাধানাথ চৌধুরী শারীরিক দণ্ডবিধানের পক্ষপাতী 
ছিলেন না গুরুতর চরিত্রহীনতার জন্য কচিৎ বেত্রাঘাত 
করিতেন। ছাত্রদিগের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাঁশই তীহার লক্ষ্য 
ছিল। যাহাতে বালকের ভাল ও মন্দের পার্থক্য স্বয়ং 
হুদয়ঙ্গম করিতে পারে-_কুকার্য্যের কুফল বুঝিতে পাঁরির' 
তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা পায় এবং সতকার্্য 
ও আত্মোন্নতি সাধনে উতৎসাহশীল হয়, তাহার উপায় 
বিধানে তিনি সতত ব্যগ্র থাকিতেন। তিনি সর্দপ্রকার 
কপটাচরণের ঘোর-বিরোধী ছিলেন। তাহাকে দূর হইতে 
দেখিয়া কোনও বালক পথিমধ্যে লুক্কায়িত হইলে তিনি 
উহ্থাকে কঠোর তাড়না করিতেন। পাঠে অমনোযোগ 
যত দূর অনিষ্টকর অনুষ্ঠিত কার্ধ্যের সঙ্গোপন দ্বারা মিথ্যা- 
চরণ যে তদপেক্ষা সহতঅগ্ডণ [নিন্বনীন্_তীহার প্রঘত্ে 
বালকের এইরূপ শিক্ষা পাইতে লাঁগিল। এবং নিরভীকতা, 
সত্যবাদিত' প্রভৃতি তাহার নিজ চরিত্রগত গুণরাশি সান্গ- 
রাগে অন্নকরণ করিতে লাগিল। 

বালকদিগের নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্ত রাধানাথ 
চৌধুরী কখন কখন অতি কৌতুককর প্রণালী অবলম্বন 
করিতেন। একদা! নির্দিষ্ট সয়ের পর বহু বিলম্বে একটা 


৮৪ 'রাধানাথ-চরিত । 


বালক বিষ্ভালয়ে আগিতেছে দেখিতে পাইলেন। প্রকুন্ঠ 
পথে তাহাকে কিয়দ্,র আধিয়া অন্ত পথে যাইতে দেখিয়া 
বালক বিলম্বে আগমনজনিত পাঠক্ষতি হেতু অন্ৃতপ্ত হয়-_ 
না চুপি চুপি ক্লাশে প্রবেশের চেষ্টা করে, তিনি তাহার 
পরীক্ষার আয়োজন করিলেন। বালকটঃ দ্বারের সন্গিকটে 
আসিয়! একটু লুক্কায়িতভাবে দণ্ডায়মান রহিল। রাধানাথ 
চৌধুরী অতি নিবিষ্চিত্তে নূতন পাঠ বুঝাইয়া! দিতেছিলেন, 
তাহার ব' ক্লাশে উপবিষ্ট বালকদের কাঁহারই দৃষ্টি দ্ধারের 
দিকে সথ্শালিত হইতেছিল না। দ্বারের সন্নিহিত 'বেঞ্টটার 
অগ্রভাগে একটী বালক বসিতে পারে, এরূপ স্থান শূন্ব 
ছিল, উপযুক্ত স্থযোগ মনে করিয়া বালকটা এ শূন্য স্থানে 
উপবেশন করিল এবং যেন সে পুর্ব্বাবধি ক্লাশে উপস্থিত 
ছিল--এইরূপ ভাব দেখাইয়া পাঠার্থ পুস্তক উদ্ঘাটন 
করিল, অমনি ক্লাশের সমস্ত বালক-_উচ্চ হান্তধবনি করিয়! 
উঠিল। কপটাচারী বালকটী লজ্জায় অধোঁমুখ হইল। এই 
অভিনব প্রণাঁলীতে সেই বালকটী কপট ব্যবহারের উপযুক্ত 
দ্ড প্রাপ্ত হইল এবং উপস্থিত সমস্ত বালকই কপটাচারীব্র 
ছুর্দশ] সন্দর্শন করিয়া ভবিত্যতের স্বন্ত সতর্ক হইল। 
রাধানাথ চৌধুরীর শাসন প্রণালীতে এবং বিধ নানারূপ 
নৃতনত্ব ছিল। একটা উৎকষ্ট.বালক একদা গৃহ হইতে 
খাঠ অভ্যাস করিম্বা আঁসিতে না গান্রিয়। উৎকিতচিতে 


ষ্ঠ অধ্যায়। ৮৫ 


ক্লাশে উপবিষ্ট ছিল। রাঁধানাথ চৌধুরী তাঁহার এই সক্কোচ- 
ভাবের কারণ বুঝিতে পারিগ়্াছিলেন। পাছে তাহাকে 
কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দাঁনে অসমর্থ হইয়া 
ক্লাশের বালকদ্দিগের নিকট অপদস্থ হয়, এই কারণ তিনি 
এ বালকটাকে সেই দিবন কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন 
না। এক একটা প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়! সেই বালকটীর 
নাঁন। প্রশংসা করতঃ “অমুক নিশ্চয়ই ইহার উত্তর করিতে 
পারিবে" এই বলিয়া তিনি অন্ত বালকদিগকে সেই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা! করিতে লাগিলেন। এতদ্ার! তাহার অভীগ্দিত 
ফল লাভ হুইয়াছিল। বালকটী ভবিষ্যতে আর কখনও 
এরূপ অবস্থায় পতিত হইবে না, এইরূপ সঙ্কর 
ফরিয়াছিল। 

রাঁধানাথ চৌধুরীর উচ্চারণ প্রণালী অতি বিশুদ্ধ ও 
অনুকরণযোগ্য ছিল। পূর্ব বঙ্গের-বিশেষতঃ শ্রীহট্র 
অঞ্চলের ছাত্রদিগের কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী উচ্চারণ 
গ্রণালীর সংশৌধন অতি হত্র-দাপেক্ষ। রাধানাথ চৌধুরী 
বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ উচ্চারণের এরপ সুন্দর তারতম্য করিতেন 
যে, বালকের! শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট আমোদও উপভোগ 
করিত। 

সর্ববাপেক্ষা রাধানাথ চৌধুরীর শিক্ষকতা কার্ষেয বিশে- 
ষত্ব এই ছিল যে, তিনি ছাত্রদিগকে প্রাণের সহিত ভাল- 


৮৬ রাধানাথ-চ৮রিত। 


বাসিতেন ও তাহাদের ব্যক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সার্ক- 
জনিক উন্নতির জন্ত লালায়িত হইতেন। ছাত্র মাত্রেই 
তাহার অতি প্রিরপাত্র ছিল, অথচ তিনি তুমি ভিন্ন 
কাহাকেও “তুই” বলির! সম্বোধন করিতেন না। তাহার 
এই অপূর্ব্ব ছাঁত্রবাঁৎসল্য অনতিকাঁল মধ্যেই সুফল প্রদান 
করিতে লাগিল। আত্মোর্নতি সাধনের এক উদ্দীপনা- 
ময় আকাঁজ্কা ছাত্রসমাজে পরিদ্ষ,ট হইরা উঠিল। শিক্ষক 
শুধু ভয় ও ভক্তির পাত্র নহেন-_বিদ্যালর এক মাত্র 
কঠোর শাসন ও তাড়নার স্থল নহে-_তীহার প্রযত্বে এই 
সকল নূতন নূতন ভাবের বিকাঁশ হইতে লাগিল । বিদ্া- 
লয়--ভীত বালকগণ দেখিতে পাইল যে, শিক্ষকের সতত 
শাসনোগ্যিত-_উগ্রমুত্তির অভ্যন্তরে অপরিসীম স্নেহশোতঃ 
প্রবহমাঁন। বিগ্যাশিক্ষার কঠোর শ্রম ও নীরসতার 
মধ্যেও যথেষ্ট আমোদ বিদ্যমান বহিয়াছে । তাহার। 
আরও বুঝিতে পারিল যে, বিয়মিত পাঠমভ্যাস করাই 
ছাত্রদিগের একমাত্র কর্তব্য নহে। পিত। মাতা-_আত্মীয় 
পরিজন, প্রতিবেশী এবং সর্বোপরি তাহাদের শ্বদেশবাসি- 
গণ যে, তাহাদের নিকট বহু প্রত্যাশা! করেন-_তাহাদের 
উপরেই যে দেশের সমস্ত আশা ভরসা! স্থস্ত রহিয়াছে, 
এই কথা হৃদয়ে সংস্কারবদ্ধ করাও ছাত্রজীবনেরই 
সর্বোচ্চ কর্ম। 


ষ্ঠ অধ্যায় । ৮৭ 


ছঃখের বিষয়, রাঁধানাথ চৌধুরী ও রেভারেও্ড সনাতন 
সোম বহুকাল অবিসম্বাদে “জাতীয় বিদ্যালয়” পরিচালন 
করিতে পারিলেন না! । পরিচালন বিষয়ে মত বিরোধ 
উপস্থিত হইয়া উভয়ের মধ্যে এক তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত 
হুইল। অগ্নিতেই স্থবর্ণের পরীক্ষা হইয়া থাকে। এই 
'ঘর্ষ দ্বারাই রাধাঁনাঁথ চৌধুরীর শিক্ষাবিস্তারে আত্তরিকতা 
ও অতুলনীয় অধ্যবসায়ের পরীক্ষা হইল। 
শিক্ষাবিস্তারে একাস্তিক আগ্রহ হেতু রাধানাথ চৌধুরী 
ও রেভারেওড সনাতন সোম উভয়েই “জাতীয় বিদ্যালর” 
পরিচালনে একাধিপত্য লাভের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। 
একাগ্রতা সহকারে উভয়েই এই উদ্দেশ্ত সাধনে প্রবৃত্ত 
হইলে পর বিবাদের হুত্রপাত হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে 
মতদ্বৈধ হইতে ক্রমে বিবাদ ঘনীভূত হইরা উঠিল। 
বিদ্যালয়ের স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে প্রকান্ঠ বাঁক বিতণ্ড। 
উপস্থিত হইল। বালকেরা যে দিন দিন বাধানাথ 
চৌধুরীর পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিল, সোম মহাশয় 
তত্প্রতি লক্ষ্যহীন ছিলেন না। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস 
ছিল যে. ছাত্র সমাজের আস্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগের 
অধিকারী হইয়াও, রাধানাথ চৌধুরী শ্বীয় সঙ্গতিহীনতা 
প্রুক্ত একাঁকী বিদ্যালয় পরিচাঁলনে সাহসী হইবেন 
না। পক্ষাস্তরে রাধানাথ চৌধুরী স্তায়ের ভবিষ্য-বিজয় 


৮৮ রাঁধানাথ-চরিত | 


সম্বন্ধে নিসন্দিপ্ধ ছিলেন-_বি্ভালয় পরিচালনে তাহার স্টা্য 
অধিকার হইতে কেহ যে তীহাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে, 
এরূপ ভাবন! তাহার কল্পনারও সন্নিহিত হইতে পারিতে" 
ছিল নাঁ। তিনি অতি নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন, 
সুতরাং স্বপ্নকাল মধ্যেই বিদ্যালর পরিচালনে সনাতন 
বাবুর কর্তৃত্ভাব তাহার অসহনীয় হইয়! উঠিল। রেভারেও 
সনাতন সোম শ্রীষ্টধর্মের প্রচারক। আবার কলিকাতা 
হইতে তীহার ভ্রাতার প্রেরিত ছুইজন শিক্ষকের মধ্যে 
একজন ্রীষ্ধর্্মীবলম্বী ছিলেন। ইহারা "জাতীয় বিদ্যা- 
লয়ের ১ম হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত নিয়মিত বাইবেল পাঠ 
প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় ইহার 
ছাত্র ও অভিভাবকদের অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়। 
উঠিলেন। রাধানাথ চৌধুরী বিদ্যালয়ে ঈদৃশ ধর্ম 
শিক্ষার প্রবর্তনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । 
এতছুপলক্ষে সোম মহাশয়ের সহিত তাহার তুমুল বচসা 
হয়। রাধানাথ চৌধুরীর তেজোগর্ভ বাক্যাবলীতে সনাতন 
বাবু ধৈর্যযচযুত হইস্বা পড়েন। মন্ত্রৌষধ প্রভাবে হৃততেজঃ 
বিষধরের সক্রোধে আত্মদেহ দংশনের স্ভায় তাহার এই 
বিচলিত ভাবদৃষ্টে একটা ক্ষুদ্র বালক আত্মমংবরণে অসমর্থ 
হইয়া হাম্তধবনি করে, তৎ শ্রবণে তিনি ক্রোঁধান্ধ হইয়া 
ধঁ বালকের গশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাহাকে ধরিয়! 


ষ্ঠ অধ্যায়। ৮৯ 


বু প্রহার করেন। এতদ্বারাও তাহার ক্রোধশাস্তি 
হইল না। তিনি পরদিবস এ বালকের নাম কর্তন করিয়া 
তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কত করিয়! দিলেন। 

ছাত্র মাত্রই রাঁধানাথ চৌধুরীর কিরূপ প্রিকপান্র 
ছিল--এক একটা ছাত্রের জীবন ও চরিত্র গঠনে তিনি 
কিরূপ যত্বশীল ছিলেন__-একটী ছাত্রের নিকট তিনি 
স্বদেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য কতদূর প্রত্যাশী করি- 
তেন, পুর্বেই এ বিষয় উক্ত হইয়াছে। যখন রাধানাথ 
চৌধুরী এ হান্তকারী বালকের প্রতি এই কঠোর দ্ডা্ঞ| 
অবগত হইলেন--একটী শক্ফোটনোন্ুখ পু্প অকালে 
বৃস্তচ্যুত হুইয়া পড়িতেছে, দেখিলেন-_বালন্থুলত চাঞ্চল্য 
বশত; একটা মীত্র দুশ্ম করিয়। বালকটা চিরতরে অকজ্ঞা- 
নান্ধকারে ডুবিয়! যাইতে চলিয়াছে দেখিলেন, তখন তিনি 
যুগপৎ জুদ্ধ ও মর্মাহত হইলেন । এ বাঁলকটাকে বিদ্যা” 
লয়ে পুনঃগ্রহণ জন্য সনাতন বাবুর সহিত আর এক নুতন 
বিবাদের ুত্রপাত হইল। ক্রমে বিরোধ এত ঘনীভূত 
হইয়। উঠিল যে, উভয়ের একত্র অবস্থান করাও দুষ্কর হইয়া 
উঠিল। 

ইতি মধ্যে সোম মহাশয় রাধাঁনাথ চৌধুরীকে বল 
গ্রয়োগ পুর্র্বক বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কত করিয়া দিতে 
সম্ক্ন করিলেন। তাহার এই সঙ্বল্প রাধানাথ চৌধুরীর 


৭৩ রাধানাথ-চরত | 


অবিদিত রহিল না। এতচ্ছবণে ন্ীত হওয়! দূরে থাকুক, 
ঈদৃশ বল প্রয়োগ চেষ্টার সম্যক উপেক্ষা! প্রদর্শন করিয়া, 
রাধানাথ চৌধুরী নিঃশঙ্ক চিত্তে একাকী বিদ্যালয়ে গমনা- 
গমন করিতে লাগিলেন । একদ। বখন তিনি স্কুলে আসি- 
তেছিলেন, তখন সনাতনবাবু অগ্রগামী হইরা তাঁহাকে 
বিদ্যালয়ে টুকিতে নিষেধ করিলেন, উভয়ে পথিমধ্যে 
ঘোর বাক্যুদ্ধ আরন্ত হইল। সোম মহাশর দৃঢ়তা সহকারে 
বলিলেন “আমাদের একজনকে নিশ্চয়ই বিদ্যালয় ত্যাগ 
করিতে হইবে । অদ্য আমি এই বিদ্যালয়ের পরিচালন- 
পথ নিফণ্টক করিব!” তখন র্াধানাথ চৌধুরী সমবেত 
ছাত্র মণ্ডলীকে সঙ্গোধন করিয়া বলিলেন__”তোমরা এস-” 
আমার বিদ্যালয়, আমিই পরিচালন কর্ধিব।” কলহ 
আরম্ত হইলে পর ধু লোক তথায় উপস্থিত ভইয়াছিলেন । 
তাহার! বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন যে, পিপীলিক! শ্রেণীবৎ 
রালকবৃন্দ রাধাঁনাথ চৌধুরীর পল্চাতে সমবেত হইতেছে! 
ছাত্রগণের এই ভাৰ লক্ষ্য করিয়া আনন্দে রাধানাথ 
চৌধুরীর বক্ষঃস্থল স্ফীত হুহয়া উত্তিল। তিনি এক প্রকার 
আত্মহার! হইয়াই যেন সদর্পে বাহু আস্ফালন করিয়! বলিয়া 
উঠিলেন-_-“শত শত সনাতনও একটা রাঁধানাথের সমকক্ষ 
নহে! * 
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সমবেত দর্শকমগ্ডলী রাধানাথ চৌধুরী ও সনাতন বাবুর 
এই বিসম্বাদর প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করেন নাই। শিক্ষিত 
লোঁকদিগের এইরূপ কলহে কেন মর্পীড়া প্রাপ্ত হন? 
অনেকেই মধ্যস্থ,হইয়। আপোষের প্রস্তাব করিলেন এবং 
বিদ্যালয়ের অধিকার সম্বন্ধে স্থির মীমাংস| না হওয়া পর্য্যস্ত 
উহা বন্ধ রাখিতে অন্গরোধ কারিলেন। সোম মহাশয় 
প্রথমে তদানীন্তন ডিপুটা কমিশনর সাহেবের নিকট উপ- 
স্থিত হইয়া! স্থবিচাঁরের প্রার্থনা করিলেন। ডিপুটী কমিশনর 
সাহেব এরপ ব্যক্তিগত বিবাদে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক 
হুইয়! তাহাকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দ্রিলেন। তদন্ুসারে মিঃ সোম দেওয়ানী আদালতে 
যে অভিযোগ উপস্থাপিত করেন, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি 
হইলে পর রাঁধানাথ চৌধুরীই "জাতীয় বিদ্যালয়ের* 
একমাত্র স্বত্বাপিকারী বলিয়। অবধারিত হইলেন। 

এই বিবাদের অনেকগুলি প্রতাক্ষ ও পাঁরোক্ষ ফল 
বিদ্যমান ছিল। মিঃ সোম “জাতীয় বিদ্যালয়ের” সংশ্রব 
ত্যাগ করিলে পর শ্রীহটবাসীরা একটা সহৃদয় হিতৈষী 
বন্ধুর দেশহিতকরী সেবা হইতে বঞ্চিত হইলেন। ইহারি 
পর শ্রীহট্টের শিক্ষ! বিস্তার কল্পে মন্পুর্ণ নিরুদ্যম হইয়া 
7901" এই বাক্যদী “জাতীয় বিদ্যা(লয়ে" রুল প্রচলিত ছিল এবং 
গ্ররাদবাক্যের তায় প্রতিদন্দী পরায় স্থল মাত্রেই র ব্যবন্ধত হইত্‌। 
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রেভারেও সনাতন সোম গ্রীষ্ীয় ধর্ম প্রচারেই জীবম 
উৎসর্গ করিলেন। 

এইরূপে সনাতন বাবুকে হারাইয়৷ শ্রীহট্র-ভূমি এক- 
দিকে যেরপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, রাধানাথ চৌধুরীর স্তায় এক 
অকৃত্রিম ও অদ্বিতীয় ুহ্ধখকে নিরস্কুশ অবস্থায় পাইয়! 
তেমনি লাঁতবান হুইল। গ্রভগ্জন-তাড়নে তন্মাচ্ছাদিত- 
বহ্ছির স্তাঁয়-_এই বিবাদের পর রাধানাথ চৌধুরীর অপূর্ব 
ছাত্র-বাৎসল্য, শ্বদেশান্থরাগ ও তেজন্বিতা সর্ব সমক্ষে 
প্রকটিত হইক্স। পড়িল। শ্রীন্মাত্যয়ে নির্বরিণীবৎ তাহার 
হৃদয়ে যে শ্বদেশ-সেবার ছুর্দমনীয় আকাক্গাশ্রোতঃ খরবেগে 
প্রবাহিত হুইতৈছিল-_ দেশের ভাবী নেতা ও সংস্কারক- 
দিগের উন্নতি সাধনরূপ কঠোর তপস্তায় তিনি যে অসামান্ত 
কতকার্ধযতা লাভ করিয়াছিলেন--ভাহার পরিচয় প্রাপ্ত 
হইয়া সকলে ধন্বাদ প্রদান করিতে লাগিল। 

কোন ঘটনার অভ্যন্তর দিয়! ধিশ্বনিয়ন্তা কীদৃশ ফল- 
রাশির উৎপাদন করেন, তাহা! মনববুদ্ধির অগম্য। এই 
বিবাদে বিজয়-লাভ করিয়! রাধানাথ চৌধুরী যে সাহস ও 
আত্মনির্ভরতা লাভ করিলেন কে বলিবে যে,তাহাই তাহার 
পরবর্তী জীবনের কঠোর শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ের কারণ 
স্বরূপ নহে? কে বলিবে না যে, এই ঘটনায় উৎসাহিত 
হইয়াই রাঁধানাথ চৌধুরী অতুলনীয় উদ্ভমশীলতা। ধৈর্য্য ও 
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মহিষ্ঠত। সহকারে স্বদেশোপকারের দুর্গম পথে চির.নিবিষ্ট 
থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ? 

এই বিবাদের সময়ে "জাতী্ব-বিদ্যালয়ের” ছাত্রগণ 
তাহাদের অদ্বিতীর শুভানুধ্যায়ী রাধানাথ চৌধুরীর প্রতি যে 
গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিল, তন্দারা রাধানাথ 
চৌধুরীর উৎসাহ ও কর্মক্ষমতা শত গুণ বর্ধিত হইল। 
তিনি ছাত্রদিগের পরিচর্য্যায় স্বীয় সবল বাহু উত্তোলন 
করিয়াছিলেন-_এইক্ষণ তাঁহার সেই বাহুতে অপরিসীম 
শক্তির সার হইল। ছাঁত্রদিগের কল্যাণ কামনায় তিনি 
দেহ যন ও প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন-__-এইক্ষণ তাহাদের 
মঙ্গল চিন্তায় তিনি তন্ময়ত1 প্রাপ্ত হইলেন। বিবাদের 
সময় যখন বিদ্যালয় বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল, তখনকার 
নিদারুণ দুশ্চিন্তা ও ব্যস্ততার মধ্যেও রাঁধানাথ চৌধুরী স্বীয় 
প্রিয়তম ছাত্রদিগের পরিচর্যায় বিরত হন নাই। “গিরীশ 
বঙ্গবিদ্যালয্ের” অধাক্ষের অনুমতি লইয়া তথায় প্রত্যহ 
প্রাতঃকাঁলে সমবেত ছাত্রমগ্ডলীর অধ্যাপনা করিতেন। 
শ্রীযুক্ত ভারতচন্ত্র মজুমদার তৎকাঁলে “জাতীয় বিদ্যালয়ে* 
অধ্যয়ন করিতেন। তিনি বলেন--“সেই সময় রাধানাথ 
চৌধুরী মুহূর্তমাত্র অবসর পাঁইতেন না। সেই গুরুতর 
গরিশ্রমের মধ্যেও তাহাকে বিশ্রামের জন্ অনুমাত্র লালাঃ 
গনিত দেখি নাই--সেই অভিস্তনীয় ব্যস্ততার মধ্যেও তাহার 
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টিরপ্রফুন মুখমণ্ডলে বিরক্তির লেশমাত্রও পরিষ্ষট হন 
নাই।” তিনি আরও বলেন-_“বাঁলকেরা তাহার এরূপ 
অন্ুরক্ত হইয়। উঠিয়াছিল বে, তাহাকে একাকী অধ্যাপন। 
করিতে হইবে, ইহা জানিয়াও তথাক্ প্রতাহ বহু সংখ্যক 
বালক পাঁঠার্থ উপস্থিত হইত। সকলের পাঠি জিজ্ঞাসা কর! 
সম্ভবপর ছিল না । তিনি কেবল নুতন পাঠ বুঝইয়া দিয়! 
যাইতেন। ছাত্রদিগকে তিনি এমনি বিশ্বাস করিতেন যে, 
প্রাত্যহিক পাঠশিক্ষা না করিরা তীহার সেই বিশ্বাস ভঙ্গ 
করিতে কাহারও ইচ্ছ। হইত ন11৮ বাস্তবিক রাধানাথ 
চৌধুরী যেরূণ বিশুদ্ধচেতা ও ছাত্রবৎসল ছিলেন-_ত্াহার 
ছাত্রবর্গও সেইরূপ তগ্রতি শ্রদ্ধাধীল ও তাহার অনুজ্ঞা 
পালনপরাম্ণণ হুইক়্া উঠিগ়্াছিলেন। 
“জাতীয়-বিদ্যালয়ের” এক মাত্র শ্বত্বাধিকারী ও পরি- 
চালকরূপে রাধানাথ চৌধুরী থে গুরুতর কর্তব্যভার স্কন্ধে 
গ্রহণ করলেন, সমুচিত যোগ্যতার সহিত তাহার সু, 
সম্পাদনেও তিনি অভিনিবিন্ট হইলেন। উপমুক্ত সংখ্যক 
সুশিক্ষিত শিক্ষকের নির্বাচন দ্বারা অধ্যাপনার স্তুবন্দোবস্ত 
করিয্বাই তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না। দরিদ্র বালকদ্দিগকে 
বিন! বেতনে, অদ্ধ বেতনে ও স্বল্প বেতনে বিদ্যালয়ে গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন। ছাত্রসংখ্যা ক্ষিপ্রগতিতে বুদ্ধি পাইতে 
লাগিল। বহু মাসের বেতন অনাদায় থাকিলেও তিনি 
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কোনও বালকের নাম কর্তন করিতেন না। শিক্ষাদান 
কাধ্য তিনি অতি পবিত্র কর্ম বলিয়াই মনে করিতেন। 
নিঃসহায় ও আত্মীয়ন্বনহীন ধালকর্দিগকে বিদ্যাশিক্ষার্থ 
উৎসাহণীল দেখিলে তিনি নিরতিশর আনন্দান্ুভব করি- 
তেন-_তাহাদিগকে বিন! বেতনে স্কুলে গ্রহণ করিম্নাই 
স্বীন্ন কর্তব্য সমাপন হুইল, এরূপ মনে করিতেন না; 
তিনি বহু নিরাশ্রয় বালকের আহার ও বাসস্থানের সু- 
বন্দোবস্ত করিয়া! দিয়াছিলেন। দূর দূরান্তর হইতে সমী- 
গত বালকের! তাহার অপরিমীম ন্মেহ ও মমতায় পরি- 
জনের বিচ্ছেদ-জনিত কষ্ট অনুভব করিত না। ছাত্রদিগের 
গ্রতি কোনও অন্তার আচরণ করিয়া কেহই তীহার হস্তে 
নিষ্কৃতি পাইত না। পরীক্ষায় সফল প্রদর্শনে অসমর্থ 
হইয়া কোনও বালক মনকক্ষুপ্ন হইলে মধুর বাক্যে প্রবোধ 
দিয়া তিনি তাহার অন্তঃকরণে নৃতন উৎসাহ স্রোত: 
ঢালির! দ্িতেন-_-বন্ধু বান্ধবহীন প্রবাসী-বালক রোগবন্ত্রণায় 
কাতর হইয়৷ শয্যাশায়ী হইলে তিনি ওঁষধ ও পথ্য লইয়া 
স্বহস্তে তাহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইতেন। তাহার চরিত্রে 
ছাত্রবাৎসল্য যে কিরূপ অসাধারণ ভাবে বিকশিত হইয়াছিল, 
তাঁষায় তাহা প্রকাটত করা যায় না। অনুক্ষণ বহুসংখ্যক 

বালকে পরিবৃত থাঁকিয়াও তিনি ম্বতন্ত্রভাকে তাহাদের 

প্রত্যেকের অভাব ও অনটনের প্রতি যেরূপ লক্ষ্য রাখি- 
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তেন, তাহ ম্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাস্তবিক 
ছাত্রসমাজের পরিচালক, পরিরক্ষক ও পরিপোষকরূপে 
তিনি স্বদেশ-সেবার যে অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত পশ্চাতে রাখিয়! 
গিয়াছেন, রহৃকাঁল তাহ! শ্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তিদিগের অন্ধু- 
করণ-যোগ্য আদর্শ-স্বর্ূপ বিরেচিত হইবে। অনবরত 
বালকদিগের মঙ্গে সঙ্গে থাকিয়৷ তাহাদের চরিত্রগত নান। 
দোষের পরিহার কলে এবং শারীরিক ও মানসিক উন্নতি 
লাভ নিমিত্ত নানা উচ্চ আদর্শের অনুসরণ বিষয়ে তিনি 
স্বল্নকাল মধ্যে শ্রীহট্টের সমগ্র ছাত্রম়গুলীকে এরূপ উদ্দীপিত 
করিয়া তুলিরাছিলেন যে, সেইরূপ ভাব অধুনাতন কালে 
কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
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এই সংসারে কোনও মহৎকার্য্যই অনায়াসে সুসিদ্ধ 
হয় না। বিশেষতঃ কঠোর দেশহিতকত্প কার্যে কৃত- 
কাঁধ্যতা লাভ করিতে হইলে উচ্চ নৈতিক চরিত্র, দৃঢ়তা 
এবং স্বার্থ-শৃম্তত। প্রভৃতি নান! সন্ঘগুণের একত্র সমাবেশ 
আবশ্তক | “সল্মিলিত সমিতির” (7 871050 0০.) দ্বারা 
“পরিদর্শক' যেব্ধপ স্শৃঙ্খলার সহিত দীর্ঘকাল পরিচালিত 
হইবে বলিয়া আশ! করা গিয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়। 
উঠিল না। স্বপ্পকাল মধ্যেই প্সন্মিলিত সমিতির” সভ্য- 
দিগের অনেকেরই উৎসাহবহ্ি নির্বধাপিত হইয়া গেল। 
তাহার! স্বদেশ-হিতেচ্ছা-প্রণোদিত হুইয্াই এই কোম্পানি 
গঠন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ক্রমে অনেকেই 
দীর্ঘকাল এই লভ্যহীন ক্বার্য্যে লিপ্ত থাকিতে অনিচ্ছুক 
হইয়া উঠিলেন। “পরিদর্শক' সম্পাদন উপলক্ষেও মতভেদ 
উপস্থিত হইতে লাগিল, সুতরাং সমস্ত সভ্যই একযোগে 
কোম্পানির কাধ্য কর! অপ্রীতিকর মনে করিতে লাগিলেন। 
সম্মিলিত শক্তিতে একের অসাধ্য কার্য্য অনায়াসে দুসম্পন্ 
হয় বটে, কিন্ত সেই সম্মিলিত শক্তির পরিচাঁলনে অনৈক্যের 
ম্পর্শমাত্র ঘটিলে কার্য্যবন্ধনী ছিন্নবিচ্ছিন হইয়া! যায়! 
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তখন একের স্ুসাধ্য কার্যযও সম্পন্ন হয় না। স্তরাং 
অচিরকাল মধ্যেই 'পরিদর্শক* প্রেসটা খণদায়ে আবদ্ধ 
হইয়! বিক্রীত হইয়া গেল_-পনম্সিলিত সমিতির ” অস্তিত্ব 
বিলুপ্ত হইল ! 

স্বর্গীয় দীননাথ দাস মোক্তার মহাশয় “পরিদর্শকের, 
প্রেসটা নীলামে ক্রয় করিয়াছিলেন। রাধানাথ চৌধুরীর 
আগ্রহাতিশয্যে তিনি “পরিদর্শক প্রকাশ করিতে সম্মত 
হইলেন; সুতরাং “সম্মিলিত-সমিতির” লোপ হইলেও 
পেরিদর্শক+ বন্ধ হইল না । রাধানাথ চৌধুরীর সম্পাদক- 
তায় দীননাথ বাবুর প্রেস হইতে 'পরিদর্শক” পুর্বববৎ প্রকা- 
শিত হইতে লাঁগিল। ক্রমে বিস্তর অর্থক্তি হইতেছে 
দেখিয়া দীননাথ বাবু “পরিদর্শক' বন্ধ করিয়া দ্রিতে উদ্যত 
হইলেন। পরিশেষে উপায়াস্তর না দেখিয়া রাধানাথ 
চৌধুরী “পরিদর্শকের, মুদ্রাঙ্কণ ব্যক্মভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ 
করিলেন। এতত্বার! যে তাহার প্রভূত অর্থ হানি হইবে, 
তাহা প্রত্যক্ষ জানিয়াও তিনি পরাজ্ুখ হইলেন না। কঠোর 
পরিশ্রম দ্বারা তিনি যাহা কিছু উপার্জন করিতে পারিতেন, 
'পরিদর্শকের” প্রাণরক্ষার জন্ত অগ্লানবদনে তাহ! প্রদান 
করিতে লাগিলেন। তাহার উপার্জনলব্ধ অর্থের যাহ! 
কিছু উদ্ত্ত হইত,“পরিদর্শক'তাহার সমস্তই শোষণ করিতে 
লাগিল; কিন্তু তীহাঁর দৃঢ়তার ব্যতিক্রম ঘটিল ন|। ইহাকে 
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দেশের হিতের জন্য--পরার্থ-সাধনের জন্য গভীর আত্ম" 
ত্যাগ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? 

এই সময়ে রাঁধাঁনাঁথ চৌধুরীর অতি সামান্যই অর্থাগম 
হইত, সুতরাং পরিদর্শক' মুদ্রাঙ্কণের জন্য প্রেসের প্রাপ্য 
উত্তরোত্তর বঞ্ধিত হইতে লাঁগিল। অন্য কেহ হইলে এই 
স্থানেই 'পরিদর্শক প্রকাশ ব্যাপারের যবনিকা পতিত 
হুইত) কিন্তু রাধানাথ চৌধুরীর প্ররুতি স্বতন্ত্র ছিল। 
'অসন্ভব কথাটা ভাষার অভিধান হুইতে উঠাইয়! দাও 
মহাবীর নেপোলিয়নের এই নীতি বাক্যটা তিনি প্রায়ই. 
আবৃত্তি করিতেন। নিজের প্রেস না থাকিলে যে সংবাদ- 
পত্র . প্রচার কিরূপ হুরূহ ব্যাপার তিনি তাহা পদে পদে 
অনুভব করিতেছিলেন, স্থৃতরাং “পরিদর্শকের” জন্য একটা. 
মুদ্রান্ত্র স্থাপন করা তিনি অতি আবশ্যক মনে করিতে 
লাগিলেন । কিন্ত অভিলাষ কর! মাত্রই ঈদৃশ বছ ব্যয়সাধ্য 
কার্ধ্য সম্পন্ন হইল ন1। 

'রার্থে স্বার্থত্যাগই দেশহিতৈষণার মুল মন্ত্র একথাটা 
অনেকেই মুখে বলিয়া থাকেন; কিন্তু এই কথান্যায়ী কার্যয।- 
মুষ্ঠান করিতে পারেন,এরূপ লোকের সংখ্যা নিতাস্ত সুলভ: 
নহে। পরিদর্শকের জন্য প্রেস স্থাপন উপলক্ষে রাধানাথ 
চৌধুরী শ্বার্থত্যাগের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, 
তত্থারা তাহার প্রদীপ্ত দেশান্গরাগ উজ্জল হইতে উজ্জলতর 
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রূপে প্রমাণিত হইয়াছে । ষে উপায়ে তিনি একটী প্রেস 
ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা। 
্বদেশ হিতেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেরই অন্ুকরণযোগ্য । 

অশিক্ষিত স্বদেশবাসীদের স্ুশিক্ষার উপাঁয় বিধান জন্য 
কয় জনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন ?  কয়জনেই বা 
উচ্চ পদমর্যাদার প্রলোভন তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া মানব- 
জাতির সেবকরপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন? স্বীয় ভোগ 
সুথ বাঁসন পরিহার করিয়া কয়জন পবার্ধ সাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন ? ছুর্ধবল ও অন্য কর্তৃক অবজ্ঞাতি দেশবাসীদের 
সম্মান ও আত্মমর্ধ্যাদীর সধ্বর্ধনই কয়জনে নিজ জীবনের 
প্রধানতম কর্তব্যস্বরূপ মনে করিয়াছেন ১ দেশহিতান্ু- 
্ানের জন্য কয্পজনে অকাতরে স্বীয় বিষস্ব সম্পত্তি সমর্পণ 
করিতে প্রস্তত হুইয়াছেন ? রাঁধানাথ চরিত্রে আমর এ 
সকলই দেখিতে পাইতেছি ! 

একটা প্রেস স্থাপন করিয়। যদি সর্বস্বান্ত হইতেও হয়, 
তথাপি তাহা করিতে বাধানাঁথ চৌধুরী প্রস্তত হইয়া: 
ছিলেন। পৈতৃক সম্পত্ভি অপরকে লিখিয়৷ দিয়! প্রেস 
ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে তিনি কৃতসংকল্প 
হন। তীহার ভ্রাতৃগণ এই উদ্ধম হইতে তাহাকে 
বিরত করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই 
ডাহার দুঃতার ব্যাতিক্রম ঘটে নাই। ক্রমে ভাহার আগ্ম, 
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হাঁতিশখ্যে তাহার জোষ্ঠ ত্রাতৃগণ এরূপ বিষুগ্ধ হইলেন যে, 
চিরান্ুগত ভ্রাতাঁর এই একমাত্র মনোভিলাষ আর অপূর্ণ 
রাখিতে পারিলেন না। ঘন চেষ্টার আবশ্তক অর্থ সংগ্রহ 
করিয়া তাহার] কলিকাত। হইতে একটা প্রেস আনাইয়! 
দিলেন। সখের বিষর,তজ্জন্ত ভূসম্পত্তি বিক্রয়ের প্রয়োজন 
হইল না। কিন্ত সাংসারিক অঙচ্ছন্লতা বৃদ্ধি হইল ও 
অলাভজনক মুদ্রাঙ্কণ ব্যবসায়ে খণ বৃদ্ধি হেতু বিস্তনাী ভরে 
সকলেই উদ্বিগ্ন রহিলেন। রাঁধানাঁথের জ্যেষ্ঠ সহোদর 
প্রশস্তমনা৷ গোপালকৃষ্ণ রায়চৌধুরী প্রেস স্থাপন কানে 
ভ্রাতার সাধু উদ্দেশ্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ;_- 
“লোকে কুকর্ম করিরাও পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিয়! ফেলে, 
সৎকা্য সাধনের প্রয়াসে যদি তাহ নষ্ট হয়, তবে আর 
পরিতাপের বিষয় কি ?” 

লাধু সার চলিস্‌ মেটকাফ ভারতীয় মুদ্রাধন্ত্ের স্বাধী- 
নতা প্রান করিয়া! চিরম্মরণীর হইয়া গিয়াছেন। মুদ্রা 
যন্ত্ররে অশেষ উপকারিতার উল্লেখ ভক্রমে তিনি বলিয়া- 
ছিলেন * £-_-"জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার এবং 
দ্লানোননতি সাধনই আমাদের কর্তব্যের (ভারত শাসনের ) 
প্রধান অঙ্গ। পরমেশ্বর যে, আমাদিগকে কেবল এই 
দেশের রাজস্ব আদাম্ম এবং কর্মচারীদের বেতন প্রদান 
* চণ্ডীচরণ সেন প্রমীত-_মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা গ্রদাতা”১৯৪--৯৫পৃষ্ঠা । 
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করিতে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা কখন সম্ভবপর 
নহে। আমর! বিবিধ মহান্‌ এবং উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনার্থ 
এদেশে প্রেরিত হইয়াছি। এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান, 
পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য শিল্প এবং দর্শন ইত্যাদি বিস্তার 
দ্বারা জনসাধারণের অবস্থা সমুন্নত করাই ইহার অন্যতম 
দেশ্ঠ । কিন্তু মুদ্রাঘস্ত্রের স্বাধীনতা ভিন্ন অন্ত কোন 
উপাঞ্ধে এই কর্তব্য সাধনের সম্ভব নাই ।৮ 
লর্ড উইলিয়ম বেটিস্কের ভারত শাসনের পূর্ব পর্যাস্ত 
ঈষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ ভারতবর্ষে সর্ববিধ জ্ঞান 
বিস্তারের ঘের বিরোধী ছিলেন। তাহার শাসন কালের 
অব্যবহিত পুর্বে কোম্পানীর কর্ম্চারীদিগের নিন্দাবাঁদ ও 
কোম্পানির শাসননীতির অপ্রিয় সমালোচনা করিয়! 
কলিকাতা ও বন্ধের কতিপয় ইংরাঁজ সংবাদপত্র সম্পাদক 
এদেশ হইতে বহিষ্কীত ও ইৎলণে প্রেরিত হুইয়াছিলেন। 
তৎকালে সংবাদপত্রে গবর্ণর জেনারেল, গবর্ণর প্রভৃতি 
ভারতীয় উচ্চ রাজকর্মনচারীদের এবং বোর্ড অব. ভাইরেক্টর 
প্রভৃতি ইংলপ্তীয় কর্তৃপক্ষের সর্ব প্রকার কার্যের সমা- 
লোচনা৷ নিষিদ্ধ ছিল। হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট নিজাম 
বাহাছুরকে ইযুরোগীয় সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ একটা 
ুদ্রাবন্ত্র প্রদর্শন করিয়! তৎকালীন গবর্ণমে্ট কর্তৃক তিরস্কৃত 
হইয়াছিলেন। ১৮৩৫ শ্রীঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর মুদ্রাযস্ত্রে 
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স্বাধীনতা বিধায়ক আইন প্রবস্তিত হয়। এই আইন 
বিধিবদ্ধ করিয়! সার্‌ চার্লস্‌ মেটকাফ. ইংলগীয় কর্তৃপক্ষের 
রোষভাঁজন হইয়াছিলেন। তাহারা মনে করিয়াছিলেন, 
মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিনম্না সার্‌ চার্লস ভারতে 
কোম্পানীর ধাজ্যনাশের বীঞ্জ বপন করিয়াছেন , কিন্ত 
১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের সময় শিক্ষিত ভারতবাসিগণ ইংরাজ 
শাসনের প্রতি সুদৃঢ় অনুরাগ প্রকাশ করিয়া! তাহাদের এ 
ধারণ অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইংরাজী 
শিক্ষার প্রচার ও মুদ্রাযন্ত্র বারা জ্ঞান বিস্তার হেতু শিক্ষিত 
লোকের! সাম্য নীতি মূলক ব্রিটিশ শাসনের পক্ষপাতী 
হইয়াছিলেন। অগ্ভাপি মহাত্মা! মেটকাফের নামে শিক্ষিত 
ভারতবাসিগণ কৃতজ্ঞতাশ্র বর্ষণ করিয়া থাকেন। 

১৮৫৭ শ্বীঃ বিদ্রোহের পর প্রাতঃল্মরণীয়। মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া! ভারত সাআাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন। দিল্লীর 
প্রকান্ঠ দরবারে জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীক্ন 
প্রজাদিগকে ব্রিটিশ প্রজাদিগের সমতুল্য অধিকার প্রদান 
পূর্বক ভারত রাজরাজেশ্বরী যে ঘোষণা পত্র প্রচার 
করিলেন, উত্তর কালে তাহাই ভারতে সর্ববিধ রাজনৈতিক 
আন্দোলনের মূল স্বরূপ হইল। 

সমদর্শনই সুব্যবস্থিত রাজনীতির মূল সুত্র। ভারতে- 
শ্বরীর ঘোষণ। পত্রে যে সাম্য ও উদশরতা মূলক শাসন- 
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নীতি বিধিবদ্ধ হইল, তদ্বারা শ্বেত কৃষ্চের প্রভেদ রহিত 
এবং ভারতীক্ক প্রজা মাত্রেরই যোগ্যতান্ুসারে উচ্চ উচ্চ 
রাজ কার্ষ্যে নিয়োগের অধিকার লাভ হইল । শাঁসন ও 
বিচার বিষয়ে ন্তাঁয়পরতা ও নিরপেক্ষতা প্রবর্তিত হইল। 
মহাত্মা লর্ড রিপণ কর্তৃক স্থানীক্ন শ্বায়ত্ত শাসন (1,০০৪1 
5911-2০৬..) প্রবর্তিত হইলে পর এদেশীয় শিক্ষিত লোক- 
দিগের উচ্চাশা অধিকতর সম্প্রসারিত হইল। বিচার ও 
শাসন বিভাগের শ্বতন্ত্রীকরণ--ভারতবাসীদিগের সৈনিক 
বিভাগে প্রবেশ-_অস্ত্র ব্যবহার বিষয়ক আইন রহিত করণ-__ 
সিভিল সাভিসের জন্য বিলাতে ও ভারতে এককালীন 
প্রতিঘোগ্রিতা পরীক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি দ্বারা মহারাণীর 
পোষণান্যারী বিধি ব্যবস্থা লাভের জন্ত শিক্ষিত ভাঁরতবাসি- 
গণ রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করিলেন? এত্ত 
বিটিশ প্রজার অন্তান্ত সর্ববিধ সত্ব ও অধিকাঁব লাভেও 
তাহারা লাঁলারিত হুইয়া উঠিলেন। স্ুুসভ্য ও প্রবল 
পরাক্রম গবর্ণমেন্টের শাসনাধীনে পরাধীন ও পরমুখাপেক্গী 
ভারতীয় কোটি কোটি প্রজার জাতীয় অভাথানের সুবর্ণ 
সুধোগ সমুপস্থিত মনে করিয়। ভারতহিতৈষীগণ স্বার্থ-চিন্তা 
নিমগ্ন দেশবাসীদিগকে দেশহিত-চিন্তা় প্রবুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। জাতীয় অভ্যুদয় কানায় ভারতের প্রধান 
প্রধান নগর হুইভে দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র সকল 
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প্রচারিত হইয়া সাধারণের মত বিবিধ উন্নতির দিকে 
পরিচালিত করিতে লাগিল । 
রাধানাঁথ চৌধুরী যকালে 'পরিদর্শক' সম্পাঁদনে প্রবৃত্ত 
হন, তৎকালে “প্রিদর্শকই” শ্রীহট্রের একমাত্র সংবাদপত্র । 
শিক্ষিত গ্রীহট্রধাসিগণ কলিকাঁত৷ হইতে প্রকাশিত বিবিধ 
ধবাদপত্র পাঠ দ্বারা রাজনৈতিক বিষয়ে আন্দোলন 
আলোচন। করিতেন সত্য, কিন্তু কলিকাতার পত্রে মোফঃ- 
স্বলের স্থানীয় অভাব অভিযোগ প্রকৃতির আন্দোলনের 
স্ব্লত! হেতু তাহাদের রাজনীতি চর্চা এক প্রকার প্রীণ- 
হীন ছিপ। শ্রীহট্র জিলা সম্পর্চশয় বিষয় সমষ্টি অবলম্বন 
করিপ্না “পরিদর্শকে” যে সকল তেজোগর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত 
হইতে লাগিল,তদ্বার।ই শ্রীহট্রবাপীদের দেশহিত চিন্তা সজী- 
বত! প্রাপ্ত হইল। গবর্ণমেন্ট কর্তৃক লোকহিতকর ব্যবস্থা 
প্রণীত হইয়া বিধিবদ্ধ হইনেই একরনপ মনে কর! ষায় না যে, 
সর্বত্র তদন্যায়ী কা্য্যানুষ্ঠান হইতেছে । হিতৈষী ব্যবস্থা- 
দাতাদিগের অগ্ুকম্পায় এবং দেশবৎসল ভারতবাসীদিগের 
আন্দোলনফলে যে সকল হিতকর আইন কানন লাভ হই 
ফলাছে, তদনুযায়ী কার্ধ্যানুষ্ঠান-ভার সহত্র সহস্র ব্যক্তির উপর 
ন্যস্ত রহিয়াছে । সব্ধত্র উপযুক্ত প্রহরী ন! থাকিলে পদে 
পদে এ কল হিতকর ব্যবস্থার উল্লজ্বন অনিবার্য । “পরি- 
দর্শক” এই নামের দ্বারা সংবাদপত্রের যে'উদ্দেস্ত হুচিত হয়, 
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রাধানাথ চৌধুকীর সম্পাদকতায় তাহা স্ুসিদ্ধ হইয়াছিল। 
শ্রীহট্টবাপী প্ররুতিপুঞ্জের স্বার্থ সংরক্ষণ__অন্যায় অত্যাচার 
ও উৎপীড়ন নিবারণ বিষয়ে “পরিদর্শক” এক সময়ে এইরূপ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, শ্রীহট্রে অন্যায়ানুষ্ঠানশীল 
বাক্তির1 “পরিদর্শক” ভয়ে সশঙ্কিত থাকিত। সাহিতাক 
গুণ ও নিয়মিত গ্রকাশ প্রকতি বিষয়ে “পরিদর্শকের” বনু 
ভ্রুটী লক্ষিত হইত; কিন্তু “পরিদর্শক সম্পাদকের নির* 
পেক্ষতা ও ন্যারানুবন্তিতার প্রতি কাহারও অনুমান্র 
সন্দেহ ছিল না। 

রাঁধানাথ চৌধুরীর সহাধায়ী শ্রীহট্টের স্থ প্রসিদ্ধ উকীল 
শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ দাস মহাশয় “পরিদর্শক+ সম্পাদন 
উপলক্ষে --লিখিয়াঞ্ছেন ,+- “নিভীকতা ও স্পষ্টবাদিত। 
“পরিদর্শক' সম্পাদকের সর্ধপ্রধান গুণ ছিল। এবং “পরি- 
দর্শকে তৎসম্পাদকের গভীর স্বদেশহিতৈষণ সুম্প্ট প্রতি- 
ফলিত হইত।” ধীাঁহারা রাধানাথ চৌধুরীর সম্পাদিত 
“পরিদর্শক পাঠ করেন নাই, তাহাদিগকে তৎসম্প।দকের 
গভীর দেশহিটৈযণ।র যথাযথ পরিচয় দান করা সম্ভবপর 
নহে, কারণ পুরাতন 'পরিদর্শক' এখন ছুশ্রাপ্য। তথাপি 
আমর! মুক্তকঠে একথ। বলিতে পারি যে আমরা যতগুলি 
পুরাতন “পরিদর্শক” সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার প্রত্যেক খানি 
হইতেই “পরিদর্শক” সম্পাদকের স্বদেশবংসলতার দৃষ্টান্ত 
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স্বরূপ কিছু কিছু উদ্ধত হইতে পারে। শ্রীহট্রের দুর্বল 
প্রজা পুগ্জের স্বার্থরক্ষার জন্ত তিনি কিরূপ সাহস ও আঁত্তরি- 
কত। সহকারে আন্দোলন করিতেন, তাহীর আভাস প্রদা- 
নার্থ তৎসম্পা্দিত “পরিদর্শক” হইতে একটা উদীহরণ দেওয়া 
যাইতেছে । 

সদর সবডিভিপনের অধীন জয়ন্তীয়া অঞ্চলের পার্বত্য 
ভূমিতে অনেকগুলি চা-বাগানের আবাদ হইয়াছিল। 
ক্রমে চা-করগণ নিয্নভূমিতে চা রোপণ করিতে আরম্ত 
করেন এবং জলাধিক্য নিবারণের জন্ত বনু সুগভীর পয়ঃ- 
প্রণালী কাটাইয়! দেন। তাহার ফলে পুর্ববে যে জলরাশি 
পর্বত হইতে আপিয়া' সমভূমি স্পর্শ করিতেও পারিত না, 
তাহ! এ সকল পয়োনালার যোগে লোভাছড়া অবলম্বন 
করিয়] স্থরমা নদীতে প্রবলবেগে পতিত হইতে লাগিল । 
স্থরম! এই জলম্োতের বেগ ধারণে অসমর্থ হুইয়! তীর 
অতিক্রম পুর্র্বক এ প্রদেশের কৃৰি সমূলে বিনষ্ট করিত । 
বহু আন্দোলন ফলে আকম্মিক জলপ্লীবন নিবারণের জন্চা 
গবর্ণমেণ্ট স্থরমার তীরে একটা উচ্চ বাধ প্রস্তত করাইতে 
আরম্ভ করেন। চা-করগণ ইহাতে তীব্র আপত্তি উখবাপন 
করেন। তৎকালে “পরিদর্শক” শ্রীহট্টের “কষি-সংরক্ষণ* 
শীর্ষক কতিপয় সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। তাহার একটার 
শেষাংশ এইরূপ £-- ও 
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"করিমগঞ্জ লৌকেল বোঁডের প্রস্তাবিত এবং প্রধান (0190 
কমিশনর সাহেবের অনুমোদিত তদুপরি প্রভিন্সিয়াল ফণ্ডের ব্যয়ে 
পাঁবলিক ওয়ার্কস্‌ দ্বারা অনুষ্ঠিত সেই বাঁধটা লোভার বিপরীত দিকে 
স্থরম! নদীর পাঁর দিয় যাইবে দেখিয়া লোভ ভ্যালীর চা-কৃষক 
সাহেবগণ মাতিয়! উঠিলেন। তাছার প্রধান কমিশনর সাহেব নিকট 
এই মর্থ্নে একটা আবেদন করিলেন বে উক্ত কাঁধ হইলে তাহাদের নিয় 
ছূমির চা জলাকীর্ণ হয় নষ্ট হইবে; স্মত্াং উক্ত বাঁধ হইলে তাহা" 
দিগকে ছুই তিন লক্ষ টাক] ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে । * * * % 
বিষয়টা এতদূর অগ্রদর হইয়াছিল যে প্রধান কমিশনর সাহেব হঠাৎ 
ভাহ! গুটাইতে পাঁরিলেন না| * * নিয়স্থ কম্মচারীর দ্বারা রিপোর্ট 
করাইপ্লা তাহা বারণ করাইলেন। * প্রজা সাধারণ তাহা জানিতে 
পারে নাই, * * * ছড়া শব্দে সামান্য খাল বুঝায়। পূর্বে 
লোতা ছড়া একটা সামান্য খল ছিল, এখন চ! বাগানের প্রভুদের 
অবার্ধ্ে তাহা একটা প্রকাগ নদীতে পারণত হইয়া প্রজাদের কোটি 
কোটি টাকার কৃষির বিনাশ সাধন করিতেছে । চা-বাগানের প্রভুর 
কি স্তারতঃ এই কোটি কেটি ট।কার ন্বতিপুরণের দায়ী নহেন ? সাঁধা- 
রখ প্রজাদের মুখ বন্ধ বলিয়াই তাহার উপর উপ্টা এত ক্ষতিপূরণের 


দাঁধী করিতেছেন । প্রধাল কমিশনর সাহেব ইহাতে সায় দিয়! নিতাস্ত 
ভীরুতার পরিচয় দিয়াছেন । * *% কয়েক জন ধনশালী ব্যবসায়ীর 
ব্যবসায় রক্ষা করিবার জন্য দরিদ্র প্রজাদের হস্ত হইতে অনুমুগ্টি থে 
ফাঁড়িয়া লওয়! হইল, তাহা! একবার ভাবিয়। দেখিয়াছন কি? 
ইত্যাদি 1” 
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দূর্বল প্রজার পক্ষ সমর্থনের এইরূপ তীব্রতায় 'পরিদর্শক* 
সতত সমলক্কৃত হইত। “পরি দর্শক দরিদ্র, অশিক্ষিত ও 
মুকপ্রায় লক্ষ লক্ষ শ্রীহট্টবাসীর মুখন্বরূপ ছিল। শ্বনাম- 
ধন্ ব্যবহারবিৎ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ মহোদয় লিখিয়া- 
ছেন-_“তীহার (রাধানাথ চৌধুরীর) প্রতি কার্য্যেই নির্ভীক- 
তার পরিচয় পাওয়া ষাইত।” রাজান্ুগ্রহভাঁজন চাকর 
ফাহেবদিগের প্রবলতাভীত হইপ্া তিনি স্বদেশবাসীদের 
ক্ষসপমর্থনে বিরত হন নাই। গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত 
পূর্বোক্ত বীধটার জন্ত ভূমিগ্রহণ আরম্ভ হইলে পর যে সকল 
ভূম্বানী দেশোপকারের জন্য সামান্ত ভূমির মায়! ত্যাগ 
করিতে না পারিয়৷ গবর্ণমেন্টের ভূমিগ্রহণ কার্ম্যে প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন “পরিদর্শক” সম্পাদক তাহার্দিগকে “সামান্ত 
জমিদার", -স্বধান্ধ” 'প্রভৃতি বিশেষণভূষিত করিতে দ্বিধাবোধ 
করেন নাই। এ ষকল আপত্তিকারীর প্রতিরাদ অগ্রাহ 
হইলে পর তিনি সানন্দে তজ্জন্ত গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ 
প্রদান করিয়াছিলেন । “পরিদর্শক সম্পাদক পদস্থ, ধনী, 
জমিদার বা উচ্চ ব্রাহ্গকম্মচারীপ্দিগের বিরাগভয় সম্যক 
উপেক্ষা করিয়াই লেখনী ষঞ্চালন করিতেন । তিনি যাহ! 
সভায় ও বিধিসঙ্গত মনে করিতেন অকুতোভয়ে তাহা৷ লিপি: 
বন্ধ করিতেন। প্রবলের অন্তাষ্য লালসাদার৷ দুর্বল স্বদেশ 
বাসীদের নিম্পীড়ন তিনি কখনও নীরবে' দর্শন করেন নাই। 


১১৬ রাধানাথ-চরিত | 


দুর্বল প্রজার পক্ষ সমর্থনের জন্ত প্রতিপক্ষের প্রতি কর্কশ ও 
অপ্রীতিকর ভাষার প্রয়োগ করিতেও তিনি নিরস্ত হইতেন 
না। শ্রীহট্টের “কুষিসংরক্ষণ প্রবন্ধের যে অংশ উপরে উদ্ধত 
হইয়াছে আমরা * * চিহঘারা তাহার স্থল বিশেষ ত্যাগ 
করিয়াি। "তাহাদিগকে ছুই তিন লক্ষ টীকা ক্ষতিপুরণ 
দিতে হইবে” এই অংশের পর এ উহ বাক্যগুলির সংযোগ 
করিলে এইরূপ হইবে £--"একেত নর্তকী তাহাতে আবার 
মুদ্গের তালী ! চা-বাগানের ক্ষতি হয় শুনিলেই ত আমা- 
দের প্রধান কমিণনরের কাণে হাত দিবার কথ, তদুপরি 
আর ছুই তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নাম শুনিয়াই 
আমাদের প্রধান কমিশনর সাহেব হতভম্ব হইয়! গেলেন !” 
সংবাদ পত্র সম্পাদকের এরূপ ভাষা প্রয়োগ 
মার্জনীর বলিয়া! বিবেচিত হয়না । কিন্তু এইরূপ রঢ 
তাষার প্রয়োগ বে রাধানাথ চৌধুরীর হুর্ধণ শ্বদেশ- 
বাসীদের প্রতি সুগভীর সহানুভূতির তীব্রতা'জনিত 
হৃদয়োচ্ছাসের ফল, তদ্ধিযয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ 
এঁ প্রবন্ধের আমুল এরূপ সছদ্দেশ্ত প্রণোদিত এবং 
এরূপ ন্ায়সঙ্গত যুক্তিপূর্ণ প্রার্থনা সম্বলিত যে এই 
প্রবন্ধটী পাঠ মাত্র উহ! যে প্রজা সাধারণের হিতাঁর্ধে গিখিত 
তদ্িষয়ে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। 
পরিদর্শকের শিরোদেশে-- 
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“হিতৎ মনোহারি চ ছুল ভং বচঃ॥৮ 

এই উক্তিটী সন্নিবেশিত ছিল। “পরিদর্শক/-সম্পাদক 
সরল হৃদরে এ উক্তিরই অন্ুপরণ করিতেন। তিনিষে 
“ন ব্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং এই নীতির অন্ুবন্তা হইতেন না, 
একথা বলাই বাহুল্য। 

উপরিদ্ধংত একটা মাত্র প্রবন্ধের মধ্য হইতেই আমরা 
পরিদর্শক” সম্পাদকের কতিপয় বিশিষ্ট গুণের প্রতি ইঙ্গিত 
করিলাম। তন্দ্বারাই “পরিদর্শক” সম্পাদনের উদ্দেপ্ত ও 
প্রণালী এই উত্তয়ই বোধগম্য হুইবে। "পরিদর্শক" সম্পীদন 
করিক্ন1 রাধানাথ চৌধুরী ম্বদেশবাসীদের কি কি উপকার 
করিয়। গিয়াছেন, অন্গুলি প্রদর্শন পুর্বক তাহার নির্দেশ 
কর] যায় না। মুদ্রাযন্ত্রেরে স্বাধীনতা লাঁচ করিয়া 
এদেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকগণ ম্বাধীন মত প্রকাশ 
পূর্বক আন্দোলন করিবার অধিকারী হইয়াছেন 
মাত্র; কিন্তু তাহাদের অভিমত গ্রহণ বা পরি- 
ত্যাগ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ ম্বাধীনতা! বিদ্যমান রহি- 
যাছে। স্ুতরাঁ একটা সংবাদপত্র দ্বারা কি কি কার্ধ্য 
সংসাধিত হুইল, তাঁহার নিরূপণ করিয়া তৎসম্পাদকের 
শ্রেষ্ঠতার পরিমাণ করিতে হয় ন|। সংবাদ পত্র দ্বারা লোক, 
মত ও দেশ মত গঠন বিষয়ে কতদুর কা হইল তাহাই 
দেখিতে হয়! 
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গবর্থমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃপক্ষদ্িগকে শ্বমত 

বিরোধী দেখিলে রাধা নাথ চৌধুরী কখন কখন তাহাদের 
উদ্দেগ্তে কুক্ষবাক্য প্রয়োগ করিতেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের 
স্তাপরতা ও প্রপ্ারঞ্জনান্ুরাগ সম্বন্ধে তাহার অণুমাত্রও 
সংশয় ছিল না। লোকহিতকর বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিলে প্রতিকার লাভ হইবে, ইহাই ত্বাহার 
স্থদ্চ ধারণ ছিল; সুতরাৎ গভীর আগ্রহ সহ- 
কারে তিনি স্থানীর অভাব ও অভিযোগার্দি লিপিবদ্ধ 
ও গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিতেন। তিনি আসা- 
মের প্রধান কমিশনর মহোদয়কে "ইহ জগতে 
আসাম বাসীদের সাক্ষাৎ বিধাতা পুরুষ" বলিয়! 
উল্লেখ করিয়্াছেন'। নূতন প্রধান কমিশনর নিয়োগে 
পরাজ্যাভিষেক* শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়! প্রজারগ্রন 
হেতু কোন্‌. কোন্‌ কার্ষ্যে তাহার আশু হস্তক্ষেপণ প্রয়োজৰ 
পবিস্তারে তাহার নির্দেশ করিয়াছেন। বিষয়ের গুরুত্ব 
বিবেচনায় তীহার নির্দিষ্ট প্রসঙ্গের একটাও উপেক্ষনীর 
নহে। যথা £-- 

১। শ্রীহট্টের ক্ষি সংরক্ষণ। 

২। বিচার বিভাগের সংস্কার । 

৩। পুলিশের সংশোধন । 

৪| জেইলের স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি-_- 
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প্রবন্ধটী অতি দীর্ঘ। নমুনা স্বরূপ কয়েকটা প্যারা উদ্ধত 
হইতেছেঃ-_ 

*»._-অপরাধের সংখ্যা জিলায় £:মশঃ বৃদ্ধি হইতেছে । দায়রার 
মোকর্দমার তুনাযুন্ত্রে জিলার অপরাধের পরিমাণ ওজন করিলে বন্ততঃই 
বিশ্বয়াপন্ন হইতে হয়। আমরা সম্যক পর্যালোচনা! করিয়! দেখি- 
মাছি এই অপরাধের সংখ্য! বৃদ্ধির মুলে দুইটি কারণ প্রতিনিহিত 
ব্ুহিয়াছে। ১ম--একট্রা এবং এসিষ্টান্টদের অসারতা ; ২য় নিরঙ্কুশ 
পুলিশকন্দারীদিগের অসছুপাঁয়ে অর্থ-সঞ্চয়-্পৃহ1। শ্রীহট্টের স্থানে 
স্থানে যে কয়েকজন 'একট্রা” কণ্টকবৎ প্রোথিত রহিয়াছেন, তাহাদের 
অধিকাংশই পুর্বে কলগমজীবী কেরাণী ছিলেন। ভাগ্যলক্ষ্ীর অনু- 
কুলতায় (এখন*) হাকিম হুইয়াছেন; মস্তি গরম হইয়া পড়িয়াছে 
(এদেশীয়দের) মন্দভাগ্যবশতঃ এই সকল কেরাণী হাকিমের হস্তে 
ফৌজদারী বিচারের ভার অর্পিত রহিয়াছে। ইহার! আইনকানুনের ধার 
ধারেন না ধার্টিতেও চাহেন না, বলগ| বিহীন অখ্থের ন্যায় যথেচ্ছ! 
পরিচালিত হ্ইয়1 বিচ।রক।ধ্য নিশ্পন্ব করিয়! থাকেন। উদ্ধ আদালতে 
এই হাকিমদের বিচার কখনও স্থিরতর থাকিতে পারে দা । স্থিরতর 
থাকাই অসন্তব। ভাহাদের সৌভাগ্য এই যে এথানকার আপীল 
আদালত অধংস্থ আদালতের খামখেয়ালি বিচার সম্বন্ধে একটী মণ্তব্যও 
করিয়া থাকেন না। * * জ্বাপীল আদালতে তাহাদের বিচারের 
লাঞচন] দেখিয়, যাহাতে ভবিষ্যতে তাহাদের পি্পত্য মোকর্দম! অধিক 


* () এই চিহ্বের দ্বারা বদ্ধশবগুলি 'কীটদষ্ট হেতু আমরা 
অর্থ উদ্ধারের জন্য পূর্ণ করিয়া দিলাম। 
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পরিমাণে আপীল না হইতে পারে, এই ... হাকিমগণ তাহায় একটি 
প্রকৃষ্ট পদ্ধতি (অবলম্বন করিয়া) থাঁকেন। এই পদ্ধতিটা সরাসরি 
বিচার-_-এই বিচারে আপীলের ভয় নাই। এই প্রকারে তাহারা বে 
কত লোকের সর্বনাশ করিতেছেন তাহ! একমাত্র ভগবানই জাখেন। 
এখানে বলা উচিত যে এ জেলার শিক্ষিত যুবকদিগকে একট্রা! এসি- 
গান্ট পদে নিযুক্ত করিলে এ প্রকার বিচার বিভ্রাটের কৌন আশঙ্কাই 
»[কিবে না । যাহাতে ভবিষ্যতে দেশের শিক্ষিত যুবকগণ উচ্চপদ 
প্রাপ্ত হইতে পারেন তৎ্প্রতি আমাদের চিফ. কমিশনর বাহাদুর বিশেষ 
ননোযোগী হইবেন বলিয়া আমাদের একান্ত আশা রহিল। এসিস্টান্ট 
কমিশনরদের সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । এই মাত্র 
'লিলেই প্রচুর হইবে ষে তাহাদের মধ্যে কেহ চ1-করদের বন্ধু, কেহ বা 
ওদ্ধত স্বভাব আর) কেহ বা অভিজ্ঞতা-রহিত ।” 

“_-পুদিশের কথা আর কি বলিব । পুলিশ বলিলেই সনই বুঝায় । 
তবে কিন শ্রীহট্রের একটুকু বিশেষত্ব আছে । এখানে পুলিশের রাখাল 
[রঃ রিচি সাহেব। রিচি সাহেব বম ভোল1- সদাশিব। 
ইংরাজী বোল চাল ও দুই একট! চালাকি দেখাইলেই প্রতুর 
ানতমন্তক | [ইহার পরবর্তা অংশ সম্পূর্ণ জীর্ণ ও বিগ্ললিত হইয়া 
গিয়াছে 1” 


আর অধিক উদ্ধত করিয়া! গ্রন্থ কলেবর বুদ্ধি কর! 
অনাবশ্তক। পরিদর্শক” সম্পাদন উপলক্ষে রাঁধানাথ 
চৌধুরীর তেজস্ষিতা, স্তায়পরতা, সমদর্শিতা ও নির্জীব 
শ্রীহ্টবাসীদিগকে' উদ্দীপিত করিবার স্পৃহা সমগ্র দেশময় 
এরূপ সুস্পষ্ট অনুভূত হইয়াছিল যে কেহ কেহ বলেন, 
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: একমাত্র “পরিদর্শক” সম্পাদন জন্তই রাধানাথ চৌধুরী 
তাহার স্বদেশবানীর চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইতে পাঁরিতেন । 
ট্টাহার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে নাম না 
ধরিয়! “এডিটর এই নামে সম্বোধন করিতেন। শ্রীহটে 

৷ তীহার দ্বারাই এডিটর (সম্পাদক) এই নাম সন্ত্রম সুচক 

| পবীতে পরিণত হইয়াছিল। 


অস্টম অধ্যায় | 


সংবাদ পত্রে প্রবন্ধলিখন ব। প্রকাশ্ত সভা মণ্ডপে 
বন্তুতা দান প্রভৃতি দ্বারা নিজীব দেশবাসীদের মধ্যে 
যে জীবনী শক্তি সঞ্চার করা যায়, উপদেশানযায়ী-_স্বলল 
সংখ্যক কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তদপেক্ষা' অধিক ফল লাভ 
হয়, একথা কে না স্বীকার করিয়। থাকেন ? “পরিদর্শক” 
সম্পাদক একমাত্র লেখনী মুখেই দেশময় উদ্দীপনা আনয়ন 
করিতেন না। আহার দৈনন্দিন জীবনে যে সকল ঘটন 
ঘটিত, তন্বারা দ্রেশোপকারে তাহার অপরিসীম আগ্রহ 
সতত অভিব্যক্ত হইত। “জাতীয় বিদ্যালয়ের পরিচালক 
রূপে তিনি যেরপ শ্রীহট্্রের ছাত্র সমাজকে জাতীয় উন্নতির 
পথে পরিচালিত ক্রিতেছিলেন,__“পরিদর্শকের” সম্পাদন 
দ্বারা যেরূপ দেশ-হিতকর বিষয়ে লোকের কর্তব্য" 
বুদ্ধি বিকশিত করিতেছিলেন,_নিজ জীবনের নান! ঘটনার 
অভ্যন্তর দিয়াও তেমনি শ্রুহট্রবাসীদের আত্মসম্মান বোধের 
উদ্মেষণ ও পরোপকার-দাধন-স্পৃহার উদ্দীপনে সমর্থ 
হুইয়াছিলেন। 

তাহার সমকষে শ্রীহট্রে হত দ্েশহিতক্ষর কার্যের জন্ু- 
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টান হইয়াছে, তৎসমুদায়ের সহিত বিশিষ্টভাবে তাহার 
ংশ্রব ছিল। অধিকাংশ স্থলেই রাধানাথ সৌধুরী দেশো- 
ন্নতি বিধায়ক কার্যযের নেতা ছিলেন। তাহার মত ও 
কার্যে কোনও রূপ অপামপ্রন্ত ছিল ন। পরহিত সাধনে 
তাহার এক অনন্ত-স্থুলভ আগ্রহ সর্বদা! পরিলক্ষিত হইত। 
নিজের ভাবনায় কখনও তাহাকে তেমন ব্যাকুল দেখা 
যাইত না। একদা রাত্রি ১১টার সময় তাহার শ্রীহট্স্থ 
বাস ভবনের সন্নিকটে এক বাড়ীতে আগুন লাগে । পাড়ার 
সকলেই দ্ব স্ব দ্রব্য সামগ্রী বাহির করিতে লাগিল । 
নাধানাথ চৌধুরী অগ্নি দর্শন মাত্রে সর্বাগ্রে যাইয়া এক 
প্রজ্জলিত গৃহের চালে উঠিলেন। তাহার টৃষ্টান্তের অনুসরণ 
করিয়া অনেক লোকই আঁগুন নিবাইতে অগ্রসর হইল, 
কিন্ত বাতাস প্রবল হওয়ায় স্বল্নকাল মধ্যে অনেক গৃহ ও 
দ্রব্য সামগ্রী ভন্মীভূত হইর! গেল। কেহ কেহ রাধানাথ 
চৌধুরীর গৃহের দ্রব্যাদিও বাহির করিতে অগ্রসর হইল, 
কিন্ত তিনি বারণ করিলেন) বহু লোককে গৃহশৃন্ত ও 
সর্ধস্বাস্ত হইতে দেখিক্া তিনি এরূপ কাতর হইলেন যে, 
নিজের ধাড়ীতে আগুন ধরিলে দ্রব্যাদি বাঁচগাইবার নিমিত্ত 
কোনও উদ্ভম করিলেন না। কেবল ঘোড়া ও গরুগুলি 
ছাঁড়িয়। দিলেন। যতক্ষণ না অমি নির্বাপিত হইল, তিনি 
নদী তীরে বসিয়! ঈশ্বর নাম স্বরণ করিতে লাগিলেন । 


১১৮ রাধানাথ-চরিত । 


কবিকুল-কেশরী মধুহ্দন দত্ত দয়ার সাগর বিস্তা- 
সাগরের পরছুঃখকাতর হৃদগ়টাকে বাঙ্গালী মাতার হৃদয়ের 
সহিত তুলন। করিয়াছিলেন। * বঙ্গীয় মাতৃকুলের সেই 
আত্মত্যাগময় ন্নেহপ্রবণতা৷ রাধানাথ-চরিত্রেও পরিদৃষ্ট হয় । 
টাদ্নী ঘাটের সন্নিহিত ধর্ম ঘড়ির তলদেখে! একদ1 একটা 
রুগ্ন, অনাহার-ক্রিষ্ কুলী যুমুর্ধ অবস্থায় পতিত ছিল। সেই 
উপেক্ষিত নিরাশ্রয় লোকটার হৃদয়-বিদারক অবস্থা দর্শন 
করিয়া রাধাঁনাথ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ সর্ব কার্য্য পরিত্যাগ 
পূর্বক তাহার জীবন রক্ষার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
তাহাকে স্বীয় বাসবভনে লইয়! গেলেন এবং স্বপ্নৎ ওষধ ও 
পথ্যাদি দান করিয়া শুশ্রীধা আরম্ভ করিবেন। সেই 
নান। রোগের আকর স্বরূপ কুলী দেহস্পর্শ করিতে এবং 
তাহার গাত্র-সংলগ্ন অপরিষ্কৃত বস্ত্র খগগুলি স্বহাস্তে উন্মোচন 
করিতে তিনি অনুমাত্র ঘ্বণ। গ্রকাঁশ করিলেন না। 

আঁর একবার মোফঃম্বলের একটা ভদ্র লোক মামল৷ 
মোকদ্দমার জন্য শ্রীহট্রে আসিয়া এক মোখ.তিয়ার বাবুর 
বাসায় আশ্রয় লন। তথায় ২৩ দিবস থাকিলে পর হঠাৎ 
এক দিন তাহার ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হয় । বিদেশে 
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অপরের গৃহে অবস্থান কালে এই শঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত 
হইয়! লোকটা অধিকতর বিপন্ন হইপ্া পড়েন। রাঁধানাথ 
চৌধুরী এই কথা জানিতে পরিয়া তৎক্ষণাৎ যাইয়া! 
লোকটার শুশ্রষা আরম্ভ করেন। তিনি নিজ হইতে 
অর্থ দ্রিয়। ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন এবং গুঁষধ ও পথ্যাদির 
ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । একমাত্র রাধানাথ চৌধুরীর যত্তে 
এ লোকটা আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান। 

পরের বিপদ দর্শন করিয়া! যাহারা উঃ! আঁঃ! মান্র 
করিয়া! কার্ধান্তরে চলিয়া যান, রাধানাথ চৌধুরী তাহাদের 
অপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রকৃতির লৌক ছিলেন। উদ্ধত প্রকৃতির 
নবাগত জনৈক উচ্চ পদস্থ কর্মচারী একদা অশ্বযাঁনে গমন 
কালে পরিপার্খস্থ এক রুগ্ন ভিথারীকে সম্মান প্রদর্শনের 
ক্রুটী বশতঃই হউক অথবা ঘোটকের ভয়োৎপাদনের 
কারণ স্বরূপ মনে করিয়াই হউক উপর্ূ্পরি কশাঘাত 
করিতে থাকেন। রাঁধানাথ চৌধুরী দড়াইয়া এই নিষ্ঠুর 
কার্ষ্য দর্শন করিতে পারিলেন না । তৎক্ষণাৎ অগ্রসর 
হইয়া সেই ভূলুষ্টিত ভিথারীকে আগুলিয়! দণ্ডাপমান হই- 
লেন। নিজের শরীরে আঘাত লাঁগিতে পারে এই ভঙ্ষে 
ক্ষণমাত্রও ইতস্ততঃ করিলেন না। তাহার এই মহান্- 
ভবত৷ দর্শন করিয়। উপস্থিত লোকের! তাহাকে ধন্ত ধন্ 
করিতে লাঁগিল। অধিক কি তদৃষ্টে সেই উগ্র গ্রকৃতিক 


১২০ রাঁধানাথ-চরিত। 


লোকটার হৃদঘ়েও রাধানাথ চৌধুরীর প্রতি সন্তরসের উদয় 
হইল। বিন্মিতচিত্তে ও লঙ্জাবনতবদনে স্থান ত্যাগ 
করিবার সমর তিনি সন্নিহিত একটা ভদ্র লোককে রাধানাথ 
চৌধুরীর পারিচয় জিজ্ঞাসা ন! করিয়া! থাকিতে পারেন নাই । 
ছ্বৃত্ত 'ও সদ্ধত প্রকৃতিক লোকেন্া হীন্বল লোকের . 
উপর উংপীড়ন করিতেছে দেখিলে রাধানাথ চৌধুরী 
সতেজে তাহ। নিবারণ করিতেন । উতৎপীড়িত লোক দিগের 
যাতনা তিনি এরূপ স্থৃতীক্ষ ভাবে অন্তভব করিতেন যে 
তাহার ব্যবহ'র দৃষ্টে বোধ হইত যেন তিনি স্বয়ং উত- 
ডুত হইযর়াছেন। তাহার তেজোমর জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ 
করিক। অতি রূঢ়-শ্ব ভাঁব বাক্তিবাও তাহার প্রতিবাদে রুষ্ট 
হইত নাঁ। একদা একটী ভদ্র লোক পড়ি বাহিয়! ্ামারে 
উঠিতে যাইতেছিলেন। ্রানারের প্রথম শ্রেণী হইতে 
কোনও আরোহী তীরে নামিরা যাইবেন বলিয়া একট! 
থালাসী সি'ড়ি 'আ গুলির! রহিরাছিল। ভদ্র লোকটা তাহা 
বুবিতে ন! পারিরা ট্টীমারে উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে 
খালাদী অগ্রসর হইয়। তাহাকে ধাক। দিয় নামাইয়া দিল। 
রাধানাথ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ অগ্রবর্তী হইয়। সেই অশিষ্ট 
খালাসীকে এরূপ শাসন করিলেন যে, সেই মূর্খ গৌঁয়ার 
গোবিন্দ লোকটাও অকারণে ভদ্র লোকের গায় হাত 
তুলিয়াছে বলিয়। জন্ুতাঁপ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইল! 


অষ্টম অধ্যায়। ১২১ 


একদা তিনি কলিকাতার পথে তাঁহার স্বগ্রামবাসী 
একটা সাঁধারণ লোককে বিপন্ন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া 
খ্বব্যয়ে গৃহে লইয়া আদিতেছিলেন। পথিমধ্যে মারে 
সেই লোকটা প্রথম শ্রেণীর কামরার সন্নিকটে বসিয়। উহা! 
নির্জন মনে কর্িয়! তামাক খাইতেছিল। প্রথম শ্রেণীর 
জনৈক যাত্রী তাহাকে তদবস্থ দেখিয়। মারিতে তাড়! 
করিয়া আদেন। সেই লোকটা ভয়ে দৌড়াইয়া রাধানাথ 
চৌধুরীর সন্নিহিত হয়। পশ্চাদ্ধাবন-পরায়ণ যাত্রীটাকে এই 
সামান্ত কারণে জ্রৌধান্ধ ও প্রহারোদ্যত দেখিয়া রাঁধানাথ 
চৌধুরী তাহার ঈদৃশ কঠোর শাগন কার্যে তৎক্ষণাৎ বাঁধা 
প্রদান করিলেন এবৎ কহিলেন “এই ব্যক্তি আপনার 
অবমাননার অভিপ্রায়ে কোনও কার্যের অনুষ্ঠান করে 
নাই সুতরাং ইহার এতাদৃশ নিষ্পীড়ন উপযুক্ত নহে। 
আর একথাও স্মরণ করা উচিত যে ভাড়া প্রদান করিলে, 
এই ব্যক্তি সুমাত্জিত লৌকিক ব্যবহারে যতই কেন অপটু 
হউক ন৷ প্রথম শ্রেণীতে গমন করিবার অনধিকারী বলি! 
বিবেচিত হুইবে না।” বল! বাহুল্য, অতঃপর সেই ১ম 
শ্রেণীর আরোহী স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগে বাধ্য হন। 

ক্ষমাশীল ও মহান্তঃকরণ ব্যক্তিমাত্রের স্তায় রাধানাথ 
চৌধুরী মূর্খ ও অনভিজ্ঞ-লোকর্দিগের অজ্ঞানতাজনিত ক্রটা 
উপেক্ষা করিতেন বটে, কিন্তু সুশিক্ষিত লোকদিগের 


১২২ রাধানাথ-চরিত । 


কোনও প্রকার অভদ্রোচিত ব্যবহার দর্শন করিলে অতিশয় 
রুষ্ট হইতেন। উচ্চশ্রেণীর লৌকদিগের আচার ব্যবহার 
নিম্নশ্রেণীস্থ লোৌকদিগের অন্ুকরণযোগ্য ও আ'দর্শস্বরূপ 
হওয়াই তিনি বাঞ্চনীয় মনে করিতেন। ভদ্রলোক দিগকে 
ইচ্ছাপুর্ববক ইতরজনোচিত রূঢ় ব্যবহারে প্রবৃত্ত দেখিলে 
তিনি এরূপ উ্রমৃত্তি ধারণ করিতেন যে তত্বষ্টে ভয়ের সঞ্চার 
হইত। দপ্জাতীয় বিদ্যালয়ের” একটী অন্নবয়ঙ্ক বালক 
খেলিতে খেলিতে গবর্ণমেন্ট স্ক'লের একটী ইউরেশিয়ান 
বালককে প্রহার করে ও 0০5 (কুকুর) বলিয়! গালি দেয় । 
এই ঘটন! শ্রবণ মাল্র প্র বালকের পিতা * একজন নেহাৎ 
নেটিভ কর্তৃক স্বপুত্রের ঈদৃশ অপমান অসহনীয় মনে করিয়া 
চাঁপরাসীকে একখণ্ড বেত লইয়া, তাহার অনুগমন করিতে 
কহিলেন এবং স্ফীতৰক্ষে সপুভ্রক সান্ুচর প্র বালকের 
শীসনাশয়ে ধাবিত হুইলেন। বলা বাহুল্য স্তাহার এই 
উদার অভিলাষ পুর্ণ হইল না। বেত্রহম্তে "জাতীয় বিদ্যা- 
লয়ে” প্রবেশমান্্ অপমাঁনকাঁরী বালকের পৃষ্ঠ অপেক্ষা 
স্বপৃষ্ঠে বেন্ত্র পতনের অধিকতর সম্ভাবন1 দেখিক্কা তিনি 

ভঙ্গ দিয়াছিলেন। 

“জাতীয় বিদ্যালয়ের” ৰাঁলকদিগের সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্র- 
কার জন্য শিক্ষকমণ্ডলীই সম্পূর্ণ দায়ী, রাধানাঁথ চৌধুরী 


« ইনি ভৎরাঞে গ্রাহটের টেলিগ্রাফ-মাট্রীর ছিলেন। 


অষ্টম অধ্যায় । ১২৩ 


এরূপ মনে করিতেন । শিক্ষক ব্যতীত অন্ত কেহ বাঁলক- 
দিগের প্রতি কঠোর শাসনে উদ্যত হইলে তাহা তিনি ঘোর 
অনধিকার চর্চা বলিয়। মনে করিতেন। একদ' শ্রীহট্ট 
সহরে খুব ধূমধাঁমের সহিত “কংসবধ” অভিনয় হয়। অভি- 
নয় স্থলে শ্রীহট্রের ছাত্রমগুলী-প্রমুখ জনসাধারণের সহিত 
পুলিশের এক প্রবল সংঘর্ষণ হয়। ইহার ফলে কয়েকটী 
সকলের ছাত্র পুলিশ কর্তৃক ধৃত ও হাঙ্গীমার উত্তেজনাঁকারী 
বলিয়৷ অভিযুক্ত হয়। কোমলমতি বাঁলকবৃন্দ বেআইনী 
জনতাকারী সাধারণ অপরাধীর স্ায় পুলিশ কর্তৃক নিগৃহীত 
হইতেছে দেখিয়া রাধানাথ চৌধুরী ইহার তীত্র প্রতিবাদ 
করেন। তিনি স্থানীয় উচ্চ রাঁজকর্মচারীদিগের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া নির্ভীক ভাবে পুলিশের অবনদ্বিত প্রণালীর 
অহিতকারিতার নির্দেশ করতঃ প্রতিকার প্রার্থনা করেন। 
তাহারই উদ্যোগে, যুক্তিবলে ও চেষ্টায় বালকের! পুলিশের 
কবল হইতে নির্মক্ত হইয়৷ দণ্ডভোগের জন্ত শিক্ষকদিগের 
হস্তে সমর্পিত হুয়। 

আধুনিককালে বাঁলকদিগের নৈতিক অবনতি সম্বন্ধে 
পর্্যালোচন। উপস্থিত হইলে শিক্ষকগণ অভিভাবকদিগের 
এবং অভিভাবকগণ শিক্ষকদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়া 
থাকেন। শিক্ষকগণ কহেন যে, বিদ্যালয়ের বহির্দেশে 
রাঁলকদিগের সচ্চরিত্রতার জন্য তাহারা দায়ী হইতে থারেন 


১২৪ রাধানাথ-চরিত। 


না। বল! বাহুল্য রাধানাধ চৌধুরী এবং “জাতীয় বিদ্যা, 
লয়ের” শিক্ষকমণ্ডলী কথনও ঈদৃশ বুক্তির অন্তরালে 
থাকিয়া শ্বপক্ষ সমর্থনের প্রয়াসী হন নাই। তাহার 
অপধিসীম আগ্রহ সহকারে বালকদ্দিগকে সর্বত্র সন্নীতি- 
পরায়ণ করিয়া তুলিতে যন্তরশীল হইতেন এবং গৃহে বাঁল- 
কের! নিয়মিত পাঠাভ্যাস করে কিন! এবং অবকাশ কাল 
কিরূপে যাপন করে, এ সকল বিষয়েরও যথখোচিত তত্ব 
লইতেন। 

একদা রাধানাথ চৌধুবী “জাতীয় বিদ্যালয়ে” পড়াই- 
তেছেন এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন যে, স্ক'লের নিকটবর্তী 
কুহীর একজন সাহেব কর্মমগারী প্জাঁতীক্ব বিদ্যালয়ের” 
একটা ক্ষুদ্র বালককে বিদ্যালর সংলগ্ন মুক্ত স্থানে প্রত্রাব 
করিতে দেখিয়া! ধরাইয়। নিপা! গিরাছেন এবং স্বয়ং এ 
কোমল প্রাণ বালকটাকে একটা খুণটির সঙ্গে বাধিয়! নির্দয় 
ভাবে প্রহার করিতেছেন । এই নিষ্ঠুরবার্তা শ্রবণমান্্র 
রাধানাথ চৌধুরী আর কানলবিলম্ব না করিয়া কুঠীতে 
উপস্থিত হইলেন এবং ধঁ বালকটাকে সাহেবের হস্ত হইতে 
ছাড়াইয়। আনিলেন। অলক্ষিতে বিদ্যালয়ের কতকগুলি 
বালক তীহার অন্ু্গমন করিয়াছিল। ইহারা কুঠীতে 
প্রবিষ্ট হইয়া উত্তেজন! ও বালন্ুলভ চাঞ্চল্যবশতঃ সাহেবের 
অনেকগুলি জিনিঘ পত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলে। 


অষ্টম অধ্যায়। ১২৫ 


বালকদিগকে গোলমাল করিতে দেখিয়া বাধানাথ 
চৌধুরী "বালকগণ ক্ষান্ত হও, * এই বলিয়া তাহাদিগকে 
নিরস্ত করেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়! বিদ্যালয়ে 
গ্রত্যাবৃত্ত হন,। 

বালক সমভিব্যাহারে কুঠীতে প্রবেশ ও কতকগুলি 
জিনিষ পত্র লণ্ডভণ্ড করার হেতুবাদে র'ধাঁনাথ চৌধুরীর 
বিরুদ্ধে একটী ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। তৎ- 
কালীন একট! এসিষ্টাপ্ট কমিশনর বাবু রাঁজমোহন দের 
আদালতে এই মৌকদ্দমার বিচাঁর ভার অর্পিত হইয়াছিল। 
রাঁজমোঁহন বাবু ইতিপুর্বেে বিচার-বিভ্রাট জন্ত “পরিদর্শক* 
সম্পাদকের লেখনীর লক্ষটীভূত হইয়াছিলেন। তদ্বেতু তাহার 
নিরপেক্ষতার সন্দিহান হইয়া; রাধানাথ চৌধুরী তাহার 
আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের বিশেষ চেষ্টা করিলেন না। 
রাজমোহন বাঁবুও এই মোকদামাটা আদালতের বাহিরে 
আপোষ করিত্বে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার 
অভিলাষানুসারে রাধানাথ চৌধুরী সাহেবের নিকট কোনও 


* ”0709:1০)5 !বালকের|! গোলমাল করিলে রাধানাথ 
চৌধুরী এই আদেশ বাঁক্যটা সৈনিক বিতাগের কাণ্ডানের অনুকৃতি 
পূর্বক উচ্চারণ করিতেন। তনুহূর্ভেই এই আদেশ বাক্য এরপ শৃঙ্বলান 
সহিত্‌ প্রতিপালিত হইত যে, তদ্র্শনে দুর্শকদিগের বিশু উৎপাদিত 
হইত। [.. রঃ 


১২৬ রাধানাথ-চরিত | 


দ্ধপ ক্ষমী প্রার্থন। করিতে সন্মত হইলেন না। সাহেবের 
নিজক্কুত কার্য্যের গুরুত্বের সহিত তুলনায় তিনি বালক- 
দ্বিগের কৃত অপকার অতি সামান্ত বলিয়াই মনে করিতে- 
ছিলেন। তিনি নিজে নিরপরাধ, ইহাই ত্বাহার সুদৃঢ় 
ধারণ ছিল, সুতরাং তিনি ভাবিতে লাগিলেন “আমি ক্ষম] 
প্রার্থনা করিব কি জন্য ?” 
এই ঘটনা ও মোকদ্বমার সময়ে সমগ্র শ্রীহট্ট সহরটী- 
আন্দোলনতরঙ্গে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। * কঠোর কর্তব্য-: 
পরার়ণতা! হেতুই রাধানাথ চৌধুরী এই বিপদগ্রস্ত হইয়া- 
ছেন মনে করিয়া জনসাধারণ তত্প্রতি সুগভীর সহানুতৃতি 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । এই উত্তেজনা! ভাবের মৃদ্রতার 
অপেক্ষায় রাজমোহন বাঁবু মোঁক্দ্দমার রায় প্রকাশে বিলম্ব 
করিতে আরস্ত করেন। তাহার এই ইচ্ছাকৃত দীর্থসত্রিত। 
রাধানাথ চৌধুরীর ধৈ্ধ্যচ্যুতির কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। 
রাজমোহন বাবু জাতিতে দ্বর্ণবণিক ছিলেন। তাহাই 
। উপলক্ষ করিয়া! পরিদর্শকের” সম্পাদকীয় স্তস্তে এই মর্ে 
একটা মন্তব্য সন্নিবেশিত হইয়াছিলঃ__“অলঙ্কার গড়াইতে 
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* এ বৎসর গবর্ণমেন্ট শ্কলের উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষ। পত্রে "সন্বৎ- 
সরের ঘটনাবলী অবলম্বনে একটা রচনা! লিখ” এইরূপ একটা প্রশ্ন 
ছিল। তদুত্তরে অনেক ছাত্রই এই ঘটনাটি এ বৎসরের একটি বিশেষ 
ঘটনা! বলিয়। বর্ণন! করিয়াছিলেন । 


অষ্টম অধ্যায়। ১২৭ 


দিলে স্বর্ণকার যেরূপ আজ দিব, কাল দিব এইরূপ বলিয়। 
থাকে, আমাদের সুদক্ষ একপ্রী এসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু 
রাজমোহন দে, আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ফৌজদারী 
মোকদ্দমাঁর রাঁষ্ণ প্রকাশে সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন !” 
বলা বাহুল্য, রাজমোহন বাবু এই শ্লেষোক্তির মর্ম গ্রহণে 
অসমর্থ ছিলেন না । অবশেষে তিনি স্বীয় দণ্ডাজ্ঞা প্রচার 
করিলেন। তাঁহার বিচারে রাঁধানাথ চৌধুরীর ৫১২ টাক! 
অর্থদণ্ড হইল। 

রাজমোহন বাবুর উদ্দেশ্তে লিখিত মন্তব্যটা রাধানাথ 
চৌধুরী স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, ন! তাহার কোনও রহস্তপ্রিয় 
ন্ধু উহা] রচনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। 
কিন্তু রূপ তীত্র শ্লেযোক্তি পত্রস্থ করিয়া! রাঁধানাথ চৌধুৰী 
যে সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
যদি তিনি এ মোঁকদমায় নিজকে সাপরাধ মনে করিতেন, 
তাহ হইলে কখনও এরূপ নির্ভীকতা প্ররাশ করিতে 
পারিতেন ন1। 

সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণে নির্ভীকত৷ রাধাঁনাথ চৌধুরীর 
প্রকৃতিগত গুণ ছিল। পাছে প্রবলের সহিত সংঘর্ষণ দ্বারা 
বিপন্ন হইতে হয়, এই ভয়ে তিনি কখনও কঠোর কর্তব্য 
পাঁলনে পরাত্ুখ হইতেন ন1। শ্রীহট্টের' সন্নিহিত কাঁলা- 
গোল চ। বাগানের ম্যানেজার একটা কুলীর হুত্যাব্যাপারে 


১২৮ বাধানাথ-চরিত । 


সংস্ষ্ট বলিয়া! অভিযুক্ত হন। রাধানাঁথ চৌধুরী সম্পাদকীয় 
কর্তব্যের অনুরোধে অকুতোভয়ে এই ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত 
সংগ্রহ করিয়া “পরিদর্শকে" প্রকাঁশ করিয়াছিলেন। তৎ- 
পাঁঠে চা-বাগানে পশুবৎ ব্যবহ্থত কুলীদেরু প্রতি জনসাধা- 
রণের গভীর সহাঙ্গভূতি উদ্দীপিত হইয়াছিল এবং সুদক্ষ 
ব্যবহারাজীবগণ ম্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! মৃত কুলীর পক্ষ সমর্থনের 
জন্ত সরকারী উকিলের সাহায্যে অগ্রসর হুইয়াছিলেন ; 
প্রতিপক্ষের প্রবলতায় ভীত ন! হইয়। 'পরিদর্শক-সম্পাদক' 
প্রকান্তে এই মোকদ্দমার তত্বাবধান করিতেও রিরত হন 
নাই! 

কর্তব্য সম্পাদনে রাধানাথ চৌধুরীর দৃঢ়তাও অবি- 
চলিত ছিল। কুর্ভব্য মনে করিয়া তিনি যাহ! করিতে 
প্রবৃত্ত হইতেন, সেই কা্ধ্য সমাপ্ত ন] করিয়া! কথনও নির্ত 
হইতেন না। শ্রীহট্ট জেইলের কতকগুলি মণিপুরী কয়েদী 
জাতি ও ধর্মনাশ ভয়ে জেইলখানার অন্ন ভোজনে অসন্মত 
হয়। জেইলের কর্তৃপক্ষ তাহাদের শ্বতন্ত্র আহারের 
বন্দোবস্ত ন। করায় মণিপুরীগণ রুতিপয় দ্রিবদ অনাহারে 
যাপন করে এবং অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াও স্বধন্ম 
রক্ষায় কৃতসংকল্প হয়। এই বৃত্তান্ত শ্ররণ মাত্র রাধানাথ 
চৌধুরী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জেইলের 
নিয়ম কান্গসারে মণিপুরীদিগকে স্বতন্ত্র রন্ধন করিতে দিতে 


অষ্টম অধ্যায় । ১২৯ 


কর্তৃপক্ষকে অসমর্থ দেখিক্না তিনি উদ্ধতন রাজপুরুষদিগের 
নিকট ন্বব্যয়ে ৰহু টেলিগ্রাম করিয়া! প্রতীকার প্রার্থন। 
করেন। তাহারই দৃঢ় ও অবিচলিত আন্দোলন ফলে 
মণিপুরীদিগের শ্বপাক-অন্নভোজনের ব্যবস্থা কর! হয়। 
এই ব্যবস্থা লাভের জন্য বাঁধানাথ চৌধুরীকে ইত্ডিয়া 
গবর্ণমেন্ট পর্যান্ত আবেদন করিতে হইত্বাছিল। 
উৎকোচগ্রাহী পুলিশের দ্বারা নিরীহ প্রজার উতৎপীড়ন 
দমনের জন্য রাধানাথ চৌধুরী বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
কাজিরবাজারের লোকদিগের উপর পুলিশের লোকেরা 
একবার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। রাঁধানাথ 
চৌধুরী লেই সময় স্বীয় প্রকৃতিগত নির্ভীকতা সহকারে 
তাহাদিগকে এরূপ দমন করিয়াছলেন যে, সেই ঘটন| 
এখনও অনেকের স্মরণ আছে। শ্রীহক্টের পুলিশ কর্মমচারি- 
গ্রণ রাধানাথ চৌধুরীকে কিরূপ চক্ষে নিরীক্ষণ করিত, তাহ। 
বুঝ্ঝাইবার জন্ত একটা ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ কর যাঁইতেছে। 
একটা রক্ষিত পুক্ষরিণী র (২25০1৮০1217) সন্নিকটে 
কয়েকটা বাঁলক বল্‌ (3211) নিয়া লোফালুফি করিতেছিল, 
হঠাৎ বল্টী পু্ষরিণীতে পড়িয়! যাক়__পুলিশ প্রহরীকে দূরে 
অনাবিষ্টভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া একটা ক্ষুদ্র বালক চুপি 
ঈপি বল্টী উঠাইয়৷ আনিতে চেষ্টা করে। দৈবাৎ প্রহরী 


উহাকে দেখিতে পাইয়। ধরিয়া ফেলে এবং থানায় লইয়! 
| টে 


১৩০ রাঁধানাথ-চরিত । 


যাইতে চায়। পথিমধ্যে এ বালকটা ্ক,লের ছাত্র_বিশে- 
ষতঃ “জাতীয় বিগ্ভালয়ের' ছাত্র ইহ! জানিতে পারিয়া_ 
সিংহের বিবর হইতে শাবক সংগ্রহবৎ কাধ্যটা বিপজ্জনক 
মনে করিয়া এ পুণ্ণশ-প্রহরী বালকটীকে ছাড়িয়। দেয় ! 
বলা বাহুলা, কর্তব্য ভঙ্গের জন্ত তাহার বিশেষ অনুতাপ 
দেখা যায় নাই, কাঁরণ, অপরাধী লোকদিগকে থানায় লইয়। 
যাওয়া! অপেক্ষা তাহাদের নিকট কিছু কিছু আদায়ের 
চেষ্টাই তাহার প্রধান কর্তব্য কর্ম বলিয়া মনে হইত । 
হবিগঞ্জ সবডিবিসনের অন্তঃপাতী ঘুঙ্গীজুরী হাওরে 
পুর্বে ডাকাইতি হইত, একথা অনেকেই শুনিয়াছেন। 
ছুইটী লৌক মোকদামার তদ্বির করিবার জন্য কিছু টাঁক। 
পয়সা! লইয়। এ পথে আগমন কালে দুবৃর্ত দন্্যগণ তাহাদের 
সর্বস্ব অপহরণ কৰিয়ছিল ;$ অধিক কি, তাহাদের পরিধেক়্ 
বসন পর্য্যস্ত পর্রিত্যাগ করে নাই । লোক দুইটা কোনও 
দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রদত্ত চীরথণ্ড দ্বার কোনও রূপে লজ্জা 
নিবারণ করিয়া সদর শ্রীহুট্ট সহরে উপস্থিত হয়। রাধা- 
নাথ চৌধুরী ইহাদিগকে ঘথোপধুক্ত বন্ত্রাদি দান করেন 
এবং এইরূপ দিনে ডাকাতি নিবারণের জন্য পুলিশের 
অসারতা নির্দেশ পূর্বক এরূপ এক তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত করেন যে, এঁ ঘটনার তদন্তের জন্য পুলিশ বিভাগের 
উদ্ধতন কর্মচারীরাও কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন। 


অফ্টম অধ্যায়। ১৩১ 


ছর্বল দেশবাসীদের বিপদাঁপদে রাধানাঁথ চৌধুরী যেরূপ 
তেজপ্বিতা ও সাহম সহকারে তাহাদের সাহায্যে অগ্রপর 
হইতেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যেখানে কোনও 
লোক বিপদগ্রস্ত হইত, সেই খানেই রাধানাথ চৌধুরীকে 
দেখা যাইত। পরের উপকারার্থ কিছু করিতে পারিলে 
তিনি আনন্দে উংফুগ্ন হইয়। উঠিতেন। পরের ভাবনায়-_ 
দেশের ভাবনায় তাহাকে সর্বদা ব্যস্ত দেখা ধাইত। তাহার 
এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই কবি লিখিয়াছিলেন :-.. 

“নিশি দিন আকুলিত মাতৃ ছুঃথ ম্মরি, 
ঘুচাইতে শশব্যন্ত মায়ের 'বেদন !” 

বাঙ্গালী দেশহিতৈষিগণ বাঁক্যবীর বলিয়াই প্রসিদ্ধ। 
কল্পনার রথে আরোহণ করিয়া অনেকেই জনসাধারণের 
অগমা লোকে পরিভ্রমণ করিরা থাকেন এবং দেশবাসী- 
দিগকে উপদিঈ কন্মান্ুদরণে অগ্রসর হইতে না দেখিয়া 
'হায়! ইহারা আমার মর্ম বুঝিন না! একপ ক্ষোভ 
প্রকাশ করেন। বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে কন্মের সংযোগ দ্বার 
ঝাধানাথ চৌধুরী দেশহিটভষণার যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া 
গিয়াছেন, বঙ্গের শিক্ষিত যুবকগণ তাহার অনুসরণ করিতেল 
বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্ক-কালিমার কিয়দংশ প্রক্ষালিত হই তে 
পারে। 


নবম অধ্যায়। 


ধনবান ব্যক্তিরাঁও বিত্তনাশ ভয়ে যে সকল দেশহিতকর 
কার্ধো প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হন না; পরিশ্রম ও অধাবসার 
মাত্র সম্বল লইয়া! রাধানাথ চৌধুরী তদনুষ্ঠানে অগ্রসর 
হয়ছিলেন এবং বহু ব্যয়পাধা নানা কার্ধ্ে হ্তক্ষেপণ 
করিয়া! এরূপ স্থুকৌশলে সেই সমস্ত সম্পাদন করিয়াছিলেন 
যে, তিনি দীর্ঘায়ু: হইলে আর9 কত কি করিতে পারিতেন, 
এই সকল চিন্তা করিলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। 

রাধানাথ চৌধুরীর পূর্ব ন্রাঁ কতিপয় ধনশালী মহাত্মা 
শ্রীহটে তরাজী শিক্ষার বিস্তার কল্পে মুক্ত হস্তে অজন্র অর্থ 
ব্যয় করিয়াছিলেন। ক্রমশোবণে রাজভাগাঁরও ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয়; সুতরাঁং তাঁহার! সুদীর্ঘকাল বিদ্যালয় পরিচালনে লিপ্ত 
থাকিতে পারেন নাই । রাধানাথ চৌধুনী একপ্রকার রিক্ত 
হন্তেই “জাতীয় বিদ্ালয়ের, পরিচালন পথে দগ্ডারমান 
হইয়াছিলেন। তাহার অক্লাস্ত গরিশ্রমে, উৎসাহে ও 
একাগ্রতায় স্ব্নকাল মধ্যেই “জাতীয় বিদ্যালয়” বহু সংখ্যক 
ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। অধিক কি, এক কালে 
এই বিদ্যালয় ছাত্র সংখ্যায় সমগ্র আসাম প্রদেশে প্রথম 


নবম অধ্যায়। ১৩৩ 


স্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৮৮৬ শ্রীঃ শ্রীহট্রে আর 
একটা এপ্টেম্স স্কুল স্থাপিত হইলেও তিন শতাধিক ছাত্র 
প্রত্যহ “জাতীয় বিদ্যালয়ে* উপস্থিত হইত। এতাদুল 
স্ববৃহৎ ও স্থুপ্রিচালিত একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী স্ক,শ 
গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ সাহাষ) নিরপেক্ষ দেখিয়া আসাম 
প্রদেশের মহামীন্ত চিফ. কমিশনর উদার-হৃদয় সার্‌ ডেনিঞ্জ | 
ফিটস্‌ প্যাটিক মহোদয় বিশ্বয় প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
১৮৮৮ শ্রীঃ ১লা ডিসেম্বর তিনি এই বিদ্যালয় পরিদর্শন 
করিয়! পরিদর্শন-বহিতে লিখিয়াছিলেনঃ__ 
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বস্ততঃ রাধানাথ চৌধুরীর যত্ে “তীয় বিদ্যালয়” 
এক্টী অতি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। ছাত্র 
সংখ্যার বহুলতা। ও উৎকৃষ্ট ফল ব্যতীত ইহার আরও অনেক- 
গুলি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই বিদ্তালয়ের সুদক্ষ 


১৩৪ রাঁধানীথ-চরিত | 


পরিচালন ও তদ্ধেতু নান! শুভ ফলের উল্লেখ পূর্বক সন্াস্ত 
পরিদর্শকগণ এক বাঁক্যে ইহার প্রশংসাবাদ করিয়া- 
ছেন। ১৮৮১ শ্রীঃ ১৫ই জানুয়ারী তদানীন্তন চিফ 
কমিশনর সার্‌ য়ার্ট বেইলী মহোদয় “এই বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠাতাদের প্ররাদ তাভাদিগকে অতুল গৌরবের অধি- 
কারী করিয়াছে”_-এই মন্ে একটা মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করিক়াছিলেন। সার্‌ চালস ইলিয়ট মহোদয় বিশেষ 
ভাবে এই বিদ্যালরের বালকদ্িগের উন্নতিনীলত। 
(01900715105 566 0 00৮5) ও শিষ্টাচারের (£০০৫ 
1)9111615 ) প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। সার উইলিয়ম 
ওয়ার্ড মহোদয়ও তীহার এই বাক্যের সমর্থন করেন। 
১৮৮৫ খ্রীঃ ২০শে আগষ্ট তিনি পরিদর্শন-বহিতে যে 
মন্তব্য করেন, তাহাতে উক্ত হইয়াছে--"এই বিদ্যা 
লয়ের বালকগণ তেজশ্ষি-প্রকৃতিক (1] ০01 
911110 ), অথচ সকলেই অতিশয় শিষ্টাচার.সম্পন্ন ।৮ মিঃ 
জে, ডবলিউ কুইন্টন মহোদয় “জাতীয় বিদ্যালয়ের, 
পরিচালক, শিক্ষকগণ এবং ছাত্রমগুলীকে তুল্যরূপে এরূপ 
প্রশংসার্হ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছিলেন যে,তাহার মন্তব্যের 
ত্র অংশটুকু সম্পূর্ণ উদ্ধত না করিয়। থাকা! যায় না। ১৮৮৯ 
গ্ীঃ ৭ই ডিসেম্বর ছিনি পরিদর্শন-বহিতে লিখিয়াছিলেন £-- 
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নবম অধ্যায় । ১৪৫ 
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কলিকাতা লর্ড বিশপ একদা] শ্রীহট্টে সমাগত হইলে 
পর অন্ুরুদ্ধ হুইয়। “জাতীয় বিদ্যালয়” পরিদর্শন করেন। 
তিনি প্রতি শ্রেণীতে বালকদিগের অবয়ব ও বয়- 
সের সমতার উল্লেখ পুর্র্বক পরিদর্শন-বহিতে লিখিয়ণ- 
ছিলেন £-- 
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আসামের চিফ কমিশনর মহোদয়গণ, শিক্ষা বিভাগের 
কর্তৃপক্ষগণ এবং শ্রীহট্রের ডিপুটী কমিশনরগণ মুক্তকণ্ে 
“জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা- 
বাদ করিপ্বাছেন। এই বিদ্যালয়টা শ্রীহট্রের তদানী- 
স্তন ডিপুটা কমিশনর বিদ্যোৎসাহী মিঃ আর্‌, টি, শ্রিয়র 
মহোদয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি অতীব 
উৎসাহ সহকারে বারংবার এই বিদ্যালগন পরিদর্শন করিয়! 
এবং নানা বিষয়ে ছা হরদিগের পরীক্ষ। গ্রহণ করিয়া! পরম 


১৩৬ রাধানাথ-চরিত। 


পরিতোষ প্রকাঁশ করিয়াছিলেন । ৯৮৮৮ শ্রীঃ ১৬ই 
সেপ্টেম্বর তিনি পরিদর্শন-বহিতে লিখিয়াছিলেন £__ 
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“জাতীয় বিদ্যালয়ের” পরিচালন-প্রণালীতে শিক্ষা 
বিভাগের কর্তৃপক্ষ এরূপ পরিতুষ্ট হইরাছিলেন ধে, শ্রীহন্টে 
উচ্চ শিক্ষার সমগ্র ভার রাধানাথ চৌধুগীর হস্তে সমর্পণ 
করিতেও তীহারা অপ্রস্তত ছিলেন না। বিদ্যালয়ের 
স্থারিত্ব সম্বন্ধে তাহাদের সন্তোবজনক গ্যারার্টি দিতে 
পারিলে বে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ ভাহারই হস্তে শ্রীহট্রের 
শিক্ষার ভার সমর্পণ করিতেন, তদানীন্তন সকল ইনস্পেক্টর 
মিঃজে উইলসন মহোদয়ের নিষ্কেদ্ধত * মন্তব্য দ্বারা 
তাহার পরিচয় পাঁওয়! যায়। “জাতীর বিদ্যালয়” পরিদর্শন 
ক্রমে তিনি লিথিক়াছিলেন $-_ 


* পরিদর্শন-বহিতে এই মন্তব্যটা তারিখ নাই, কিন্তু ইহা! ১৮৮৩ 
সঃ প্রারভে লিখিত, এইরূপ বোধ হয়। 


নবম অধ্যায় । ১৩৭ 
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'জাতীয়-বিগ্ভালয়ের দ্বারা দরিদ্র শ্রীহট্টবাসীদের 
শিক্ষা-সৌকর্ধয সম্পাদিত হওয়ায় ইংরাজী শিক্ষার বহুল 
বিস্তার হইর়াছিল,সুতরাং রাধানাথ চৌধুরীর স্তায শ্রীহট্টরের 
হিতৈষী মাত্রই শ্রীহট্রে একটী কলেজ স্থাপিত হয়, এইরূপ 
আন্তরিক অভিলাষ প্রকাশ করিতেছিলেন। কর্তৃপক্ষের 
সম্তোষকর গ্যারার্টি দিতে না পারিয়া রাঁধানাথ চৌধুরী 
কলেজ স্থাপনের অনুমতি পাইতেছেন না দেখিয়া, বাঁজা 
গিরিশচন্দ্র রায় * উচ্চশিক্ষার বায় ভার বহনে অগ্রসর 
* ইহীর ন্যায় বদান্য ও দেশানু রাগ-সম্পন্ন জমিদার শ্রীহট্রে অতি 
অল্পই দেখ! গিয়াছে । বিপুল এশ্বব্যশালী হইয়াও ইনি বিনয় ও পরো- 
পকার স্প্‌হার পরাঁকান্টা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহট্টের ধনশালী 
লোকদিগের মধ্যে ইহার চরিত্র এক উজ্জ্বল আদর্শের অবতারণ! 
করিয়াছিল। স্বদেশের হিতস1ধনের জন্য ইনি মুক্ত হস্তে অজন্র অর্থ 
ব্যয় করিয়াছিলেন। ইনি এরূপ ব্যয়শীলও লোক-রঞ্জনানুরাগী 
ছিলেন যে, এক সময়ে গ্রহে “বাবু, বলিলে ইহাঁকে এবং “বাবুর বাড়ী 


১৩৮ রাধানাথ-চরিত। 


হইলেন। ইতি পুর্বেই “গিরিশ-বঙ্গ-বিদ্ভালয়” স্থাপন 
করিয়া রাঁজ। গিরিশচন্ত্র বিদ্যোত্সাহিতা ও শিক্ষানথুরাগের 
পরিচয় দিয়াছিলেন। দরিদ্র শ্রীহট্টবাসীদের উচ্চ শিক্ষা 
লাভের পথ উন্মুক্ত হঈতেছে না৷ দেখির! তাহার মহৎ অন্তঃ- 
করণ ব্যথিত হইয়।ছিল। তিনি কলেজ স্থাপনের জন্য আবে” 
দন করিলে পর কর্তৃপক্ষ তাহ।কে প্রথমে একটা উচ্চ শ্রেণীর 
ইত্রাজী স্কূল স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে 
নাজ গিরিশচন্দ্র ১৮৮৬ শ্রীঃ স্বীয় মাতামহেত্ স্বৃতিচিহ্ন 
স্বরূপ “মুরারি-টাদ-হাই-স্ক্‌ল' প্রতিষ্টা করিলেন। তাহার 
ঘুক্তহস্ততায় এই বিগ্তালপ্নটাই পশ্চাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কলেজে উন্নীত হইয়াছিল। 

“মুরারি-টাদ-হাই-স্কংল” প্রতিষ্ঠিত হইলে পর ছুইটা 
প্রাইভেট স্ক.লেই দরিদ্র বালকের! অব্যাহত গতিতে প্রবে- 
শাধিকাঁর পাইতে লাগিল । প্রতিযোগিতার প্রবর্তন হেতু 
শিক্ষকমণ্ডলীর উৎসাহ পরিবদ্ধিত হইল এবং জনসাধারণের 
বি্যোৎসাহিতা প্রবলতা লাভ করিল। এক সময়ে 'গবর্ণমেন্ট 


রলিলে ইহীরই বাসভবন বুঝাইত | গুণগ্রাহী গবর্ণমেন্ট ইহার বদান্যি- 
তায় পরিতুষ্ট হইয় ইহ।কে প্রথমে * রায় বাহাদুর, ও পশ্চাৎ ' রাজা" 
উপাধি দান করেন। ইহার বৃহৎ এক প্রতিকৃতি 'শ্রীহটের গৌরব 
চিত্রাবলীতে” সন্রিবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহার বিশদ জীবনী «্রীহট্টের 
গীরব চরিতাঁবলী।র” অন্তভুক্তি হইনে। 


নবম অধ্যায় । ১৩৯ 


সকল” “জাতীয় বিদ্যালয়, ও এমুরারি-াদ.হাই-স্ক,ল” এই 
তিনটা এপ্ট্ন্স স্কলের প্রত্যেকটাতেই তিন শতেরও অধিক 
বালক শিক্ষার্থ উপস্থিত হইত । এতদ্যতীত শ্রীহট্ সহরে 
“গিরিশ বঙ্গ বিদ্যালয় ও একটা নিয় প্রাইমারী পাঠশালাও 
বর্তমান ছিল। সেই সমক্ব বিদ্যালয়ের ছুটী হইলে পর 
পঙ্গপালের স্তায় বালক বুনে শ্রীহট্টের সমস্ত রাঁজপথ পূর্ণ 
হইয়া উঠিত! সেকিলুন্দর দৃশ্ত! বস্ততঃ এই সময়ে 
শিক্ষার যেরূপ বহু বিস্তার হইয়াছিল,তাহ শ্রীহট্টের শিক্ষার 
ইতিহাসে চির ম্মরণীয় । 

“জাতীয় বিদ্যালরটাকে” কলেজে উন্নীত করিরার জন্ত 
ইতিপুর্বে রাধানাথ চৌধুরীও আবেদন করিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহার এই আকাকঙ্ঞা পুর্ণ হওয়ার পথে একটা বৃহৎ 
অন্তরায় ছিল। তীহার উদ্ভমশীলতা, অধ্যবসায় এবং 
কন্ম-দক্ষতায় “জাতীয় বিদ্যালয়” ছাত্র বেতনলব্ধ অর্থ 
দ্বারাই পরিচালিত হইতেছিল বটে, কিন্তু এ বিদ্যালয়ের 
স্থায়ী গৃহ ছিল না। তিনটা বুহৎ পণ কুটারে বিদ্যালয়ের 
অধিবেশন হইত । এ গৃহগুলি ঈদৃশ উন্ননদশীল বিদ্যালয়ের 
উপযোগী ছিল না; সুতরাং রাধানাথ চৌধুরী ৮০০০২ 
হাজার টাকা ব্যয় নিদ্ধারণ করিয়। প্রায় চারি শত ছাত্রের 
সমারেশ হয়, এইরূপ একটা বৃহৎ গুহ নির্মাণের ভদ্যোগ 
করিলেন। এই কাম্য স্বয়ং সম্পাদন করিতে পারেন 


১৪০ রাধানাথ-চরিত |. 


গঁহার এরূপ সঙ্গতি হিল না, স্থুতরাৎ সর্ব সাধারণের 
নিকট চাদ! সংগ্রহ করিব তিনি এই কাধ্য সাধনের 
প্রস্নাম করিয়াছিলেন । 
চাদ সংগ্রহ পূর্বক “জাতীয় বিদ্যালয়ের" স্থায়ী গৃহ 
নিষ্মাণ ব্যাপার রাধানাথ চৌধুরীর চরিত্রের একটী উজ্জল 
অংশ। তাহার সময়ে দেশহিতকর কার্ষ্যের প্রস্তাবিন 
(501860)6) এবং চাঁদার খাতার প্রাছুঙভাৰ বড় কম ছিল 
না। আমরা সতত দেখিতেছি, শুভানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়] 
বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেই, সংসার চিস্তা-বিব্রত জনসাধা- 
রণ শ্রাবণের বারিধারার গ্ভায় অর্থ বুষ্ট আরম্ভ করেন না।-__ 
ধনবান ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হইব! মাত্রই তাঁহার অকাতরে শত 
শত মুদ্রা প্রদান করিয়া ভিক্ষার ঝুলি পুর্ণ করিয়া! দেন ন1। 
কিন্তু কি আশ্চধ্য ! রাধানাথ চৌধুরী স্বীর উন্নত চরিত্র 
বলে সর্ব সাধারণের এন্প বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাঁজন হইয়া- 
ছিলেন যে, শ্রীহট্রের বহির্ভাগেও নান! স্থানে “জাতীয় বিদ্যা 
লয়ের' স্থায়ী গৃহের জন্য চাদ! সংগৃহীত করিতে অনায়াসে 
সমর্থ হইর়াছিলেন। “সমৃদ্ধ জমিদারগণ হইতে আদালত 
ও আফিসের আমলাগ্ণ পর্য্যন্ত নকলেই'জাতীয় বিদ্যালয়ের” 
হিতকারিতা দেখি মুক্ত হস্তে অর্থ সাহাধ্য প্রদান করিয়া 
ছিলেন। টাঁদা সংগ্রহে বিদ্যালয়ের বালকদিগের উৎ- 
সাছের কথ! জার কি বলিব। অনেকে জনপাণির সামান্ত 


নবম অধ্যায়। ১৪১ 


পয়সা হইতেও ছুই চারি আনা করিয়! বীচাইয! “জাতীয় 
বিদ্যালয়ের “বিল্ডিং ফণ্ডে প্রদান করিয়াছিঙ্জগ জাতীয় 
বিদ্যালয়ে" দরিদ্র বালকদিগের সংখ্যাই অধিধ ছিল; কিন্তু 
ইহারাঁও অতি সামান্ত অর্থ বিল্ডিং ফণ্ডে' দিতে পারিলে 
এক্‌ পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান হইল মনে করিত! 

১৮৮৫ খ্রীঃ ১৭ই জানুয়ারি রাধানাথ চৌধুরী প্রকাশ 
বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া! সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। আসামের তদানীন্তন চীফ-কমিশনর 
সার্‌ চার্লন্‌ ইলিয়ট বাহাছুর “বিল্ডিং ফণ্ডের পৃষ্ঠপোষক 
হইতে স্বীকৃত হন এবং সর্বাগ্রে চাদর খাতার শিরোভাগে 
শ্বায়, ১০০২ শত টাকা স্বাক্ষর করিয়া সর্ব সাধারণকে 
টাদ। দানে উৎসাহিত করেন। শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ 
মিঃ জে, উইল্সন্‌ মহোদরও তাহার দৃষ্টান্তের অণুসরণ 
পূর্বক ২০১ টাদা স্বাক্ষর করেন। শ্রীহট্রের ডিপুটী কমি- 
শনর রিদ্যোৎসাহী আর, টি, গ্রিয়র মহোদয় সাধারণের 
দান-স্প্‌হাঁর উদ্দীপন জন্ত নিক্নোদ্ধ'ত মন্তব্যটী লিপিবদ্ধ 
করেন £__ 
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1০ 09:০5106 1121) 08555 20010261010 ৮/101)006 0০৮. 
৪10 09991559 076 97177109118 200 50190০01 01 91] 
1765729650 17 £1)2 %010915 ০£ 9১1৩৮. 11098 1758- 
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2001) 1025 500105 0181105 07. 00 00153) 01 016 
$/০০10117 0159565 ; 0116 0210 11) (69.0101110 10101813823 
0621) 91052 10) 610102৭6915 (017015165 2৮1001)09 
0100 ৮2109 01 076 1251021011510701070 13101) 07617 
17 17010909 001100 0177175 270 50101215181 101 
7০11 0)010307 86 50100152100. 00110095. 11219 213 
[200 11) 015 0090170৮611 2012 00 10119 0161 
53:5,001915. 1010 52166 11050100001) 29105 & 
1090 09010091011 00 00902,৮ 
বল! বাহুল্য, এই সকল আবেদন অনুরোধ ব্যর্থ হয় 
নাই। “বিল্ডিং ফণ্ডের” খাতায় আমরা নিযনলিখিত উচ্চ 
হারে দানের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি £-- 


সার্‌ চাল ইলিয়ট কে, সি, এস্‌, আই, ১০০. 
নহ্রাণী ন্বর্ণমী সি, আই, ই, কাঁশিমবাজার ৫০০২ 
বাবু রমানাথ ঘোষ জমিদার, কলিকাতা ২২৫. 

» ননকৃষ্ণ রাঁর দক্তিদার জিদাঁর, শ্ীহ্ট ১৫০২ 
মৌলুবী আবদুল কাদের জমিদার, শ্রীহ্ ১০৯২ 


» মজিদ্‌ বখৎ মজুমদার জমিদার, শ্রীহষ্ট ১০০৭. 
মহারাজ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কলিকাতা ১০০৬ 
এতদ্বতীত করিমগঞ্জ লোকাল বোর্ড ১০০২, উত্তর 

প্রীহ্ট লেকেল বোর্ড ২০৯২ শ্রীহট্ট মিউনিসিপাঁলিটি 


নবম অধ্যায় । ১৪৩ 


২০০২ এবং মহারাজ! সূর্যাকান্ত আচাধ্য চৌধুরী ও অনেক 
টাক! সাহাধ্য করিয়াছিলেন। চিফ. কমিশনর মহোদয় 
সাধারণের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে চাঁদা সংগৃহীত 
হইলে গবর্ণমেণ্ট হইতেও ১০০০. টাঁকা দিতে প্রতিশ্রুত 
হইয়াছিলেন। : 

১৮৮৬ খ্রীঃ ১৯শে সেপ্টেম্বর চীফকমিশনর সার 
উইলিয়ম ওয়ার্ড মহোদয়ের অন্ুমতিক্রমে শ্রীহট্টের 
তৎকালীন ডিপুটী কমিশনর মিঃ নকৃস্‌ ওয়াইট “জাতীয় 
বিদ্য।লয়ের” স্থায়ী গৃহ প্রতিষ্ঠার জন্ত সর্ব সমক্ষে স্বহস্তে 
একথানি ইষ্টক প্রোথিত করেন। এই ব্যাপার অতি ধুম- 
ধামের সহিত সম্পন্ন হর। তছপলক্ষে শ্রীহট্টের শিক্ষিত 
লোকমণ্ডণী দর্শক স্বরূপ উপস্থিত হুইয়াছিলেন। এবং 
মুদ্রিত এক অনুষ্ঠান পত্রে সাক্ষী স্বরূপ অনেক গণ্য মান্য 
ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । 

১৮৮৮ শ্বীঃ এক হিসাবে দুষ্ট হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত 
১১৩৪।/০ মাত্র টাদা সংগৃহীত হইয়াছিল ও ১০৫২%৬ 
পাই গৃহ নির্মাণে প্রযুক্ত হইয়াছিল। ্তরাং স্বাক্ষরিত 
চাদ! যে অল্পে অল্পে আদায় হইয়াছিল, এই হিসাব দ্বারাই 
একথা অনুমিত হয়। বাস্তবিক এই বৃহৎ গৃহ নির্মীণ 
কার্ধ্য অতি ধীর মন্থর গতিতেই চলিয়াছিল। এক একটা 
বৎসর যাইতে লাগিল আর “জাতীয় বিদ্যালয়ের' গৃহ এক্‌ 
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হস্ত ছুই হস্ত করিয়া! উখিত হইতে লাগিল এবং এই কার্যা 
সাধনে রাধানাথ চৌধুরীর অতুলনীয় ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় উচ্চ 
হইতে উচ্চতর মন্দ্রে বিঘোষিত হইতে লাগিল। 

দুইটা কারণে “জাতীয় বিগ্ভালয়ের” গৃহ নিন্মীণে বনু 
বিলম্ব ঘটিয়াছিল। একমাত্র শিলং নগরেই ৫০ ০ টাঁকাঁরও 
অধিক টাদা স্বাক্ষরিত হয়। রাধানাথ চৌধুরী এ অর্থ 
সংগ্রহের জন্য শিলং উপস্থিত হইলে পর আরও টাদা শ্বাক্ষ- 
রের জন্য এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। এ সভাতে 
এইরূপ একটা প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, সাধারণের অর্থে 
নিশ্িত গৃহ_-জন সাধারণের সম্পন্তি। রাধানাথ চৌধুরী 
উহা ইচ্ছা মত হস্তান্তর'করিতে না পারেন, এইজন্য বিদ্যা- 
লয়ের ট্রষ্টি স্বরূপ একটী কমিটি গঠন করা উচিত। 
কমিটাতে বিভিন্ন মত অন্ধ প্রবিষ্ট হইলে কিরূপ কার্য্য হয়, 
রাধানাথ চৌধুরী পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহার সম্যক্‌ জ্ঞান 
লাভ করিরাছিলেন। স্থতরাং তিনি এই প্রস্তাবে ষন্মত 
হইলেন না। বিদ্যালয় পরিচালনে ব্লাধানাথ চৌধুরীর 
স্বাধীনতা খর্ব করা অপেক্ষা উহার চির স্থাযিত্ব সম্পাদনই 
উক্ত প্রস্তাবের প্রকাশ্ত লক্ষ্য ছিল। প্রস্তাবিত কমি 
সংগঠিত হইবা। মাত্রই যে, রাঁধানাথ চৌধুরী স্বীয় ক্ষমতার 
বিশেষ ম্যুনতা অনুভব করিতেন, এমনও নহে) স্থতরাং 
মনোগত ভাব গোপন করিয়! তিনি এ অর্থ গ্রহণ করিতে 


রর 


গিরিশচন্দ্র রা 


রাজা 
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পারিতেন। কিগ্ত তিনি রিক্ত হস্তে শিলং ত্যাঁগ করিলেন, 
তথাপি কপটতার আচরণ করিতে পারিলেন না। এইবপ 
সর্ভ-সন্কটে গবর্ণমেন্টের প্রতিশ্রুত দহ টাকা ও তিনি 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই । গবর্ণমেন্ট 'জাতীয় বিদ্যালয়ের 
গুহ সমাপন করিয়া উহাকে সাহায্যকৃত (810৩0 5০1)০০1) 
স্কুলে পরিণত করিতে অভিলাষধী হইয়াছিলেন ; কিন্ত 
সাহায্যকৃত স্কুলের নিকমাবলীর অধীন হইতে সতত ম্বাধীন- 
চেত] রাধানাথ চৌধুরী সম্মত হন নাই। 

রাঁধানাথ চরিতের এই অংশটার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিয়া কোনও সহৃদয় বন্ধু একদা বলিয্বাছিলেন £-- 
“হায়! যদি রাধানাথ শিলং সভার প্রস্তাৰে সম্মত 
হইতেন, অঞ্গবা গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রত অর্থ সাহায্য 
গ্রহণ করিতেন, তবে অচিরে “জাতীয় বিদ্যালয়ের” গৃহ 
নিন্্ীণ সমাপ্ত হইয়া! যাইত, বিদ্যালয়টা চিরস্থায়ী হইত, 
অপিচ এই কার্য্যসাধনে তিনি ষে শ্রম স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন, তাহ! অন্তবিধ দেশহিতকর কার্ষ্যে প্রযুক্ত হইতে 
পারিত এবং তন্বার। তাহার জন্মভূমি কত উপক্ৃত্ত হইত !» 
“জাতীয় বিদ্যালয়ের'পররিণাম ফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
এই উক্তিটা অতিশক্প সারগর্ভ বলিয়াই মনে হয় । কিন্ত 
স্বমত সংরক্ষণে অনুরাগ এবং সংকল্পের দৃঢ়তাই রাধানাথ 
চৌধুরীর চরিত্র অনন্তসাধারণ করিয়া আমার্দের আলো- 

১৬ 
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চনার উপযোগী করিয়! তুলিয়াছে। নচেৎ কেবল একটা 
উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সহিত তীহার নামটা জড়িত 
থাকিত মাত্র। বিশেষতঃ রাধানাথ চৌধুরী স্বীয় কষ্টোপা- 
জ্জিত অনেক টাক! “জাতীয় বিদ্যালয়ের গৃহনির্মীণ ফণ্ডে 
প্রদান করিয়াছিলেন__অর্থ সংগ্রহের জন্ত অনেক লোকের 
দ্বারস্থ হইয়াঁছিলেন এবং সৎকার্যে দেশবাসীদের দান- 
শীলতায় সন্দিহান ছিলেন না, সুতরাং শিলং সভার প্রস্তা- 
বটা তাহার নিকট "খাল কাটিয়া ঘরে কুমীর আনার 
স্যায়ই” প্রতীয়মান হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট সাহায্যরত 
স্কলগুলির তদানীস্তন নিরমাবলীও তাহার অনুমোদিত 
ছিল না, অনেকগুলি অনভিপ্রেত নিয়মের পরিবর্তন জন্য 
তিনি বহু আন্দোলনও করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের 
প্রস্ত।বিত সাহাধ্য গ্রহণ না করায় এ সকল আন্দোলন যে 
অক্কত্রিম ও তাহার অকপট হৃদয়ের আবেগ ও অন্ুরাগ- 
নিঃস্যত ছিল, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। 
বাস্তবিক সরলতা ও সাধুতাই মানবচরিত্রের প্রক্কত 
মহত্বের নিদর্শন। ভণ্ড ও কপটাচারী ব্যক্তির! কুটবুদ্ধি 
বলে লোকের চক্ষে ধুলি দিয়! বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা- 
রূপে পরিচিত হয়, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত চরিত্র বহুকাল 
গোপন থাকে ন1। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মহা 
গীডষ্টোনের চরিতাখ্যায়ক তাহার জীবনের ঘটনাবলী বনু 
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বিস্তারে বর্ণন! করিয়া উপনংহারে বলিয়াছিলেন যে, ইনি 
যেরূপ বড় লোক ছিলেন, তেমনি এক জন ভাল লোক 
(০9০90 £79.7)3 ছিলেন । সার্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত সোপাঁধিক 
নাম বিশিষ্ট অনেক লোকও এই “ভাল লোক” সংজ্ঞাটীর 
বাচক হন না। ভারতের বর্তমান ই্টেট-সেক্রেটারী জন 
মলি সম্বন্ধেও “সাধু 00056) জন” এই সংজ্ঞার প্রচলন 
আছে। রাধানাথ চৌধুরীর চরিত্রের গুণ-্ঞাপক ঈদৃশ 
কোনও সংজ্ঞার প্রচলন না হইলেও তিনি যে একজন 
সরল প্রকৃতিক ও সংলোক ছিলেন, নিঃসন্দেহে একথা বল 
যাইতে পারে। 

“জাতীয় বিদ্যালয়ের” পরিপুষ্টি ও উন্নতিসাধনের অন্ত 
তিনি যেরূপ শ্রমশীলতা৷ ও স্বার্থ ত্যাগের পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন, ্রীহট্রের জনমণ্লী বিশেষতঃ তদানীন্তন ছাত্রবৃন্দের 
হৃদয়ে তাহ! চিরমুদ্রিত রহিয়াছে । স্বদেশোপকারে 
অতুলনীক্ন আগ্রহ প্রদর্শন করিয়। তিনি এক প্রদীপ্ত চরিত্র- 
প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্রের ছাত্র সমাঁজ-- 
বিশেষতঃ “জাতীয় বিদ্যালয়ের বালকগণ তাহাকে আদর্শ 
পুরুষ মনে করিত এবং তাহার উন্নত চরিত্রের অনুকরণে 
লালাপ়িত হইত । বালকেরা তাহার চরিত্রগত বিশ্লেষ 
বিশেষ গুণের অনুকরণ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইত, এমন 
নহে। অনেক বালক তাহার উজ্জল দৃষ্টান্তের অনুসরণ 


১৪৮ রাধানাথ-চরিত। 


করিয়া! স্বদে'শহিতসাধনে জীবন যমর্পথ করিতে কৃতসংকল্প 
হইয়াছিল।* 

রাধানাথ চৌধুরীর অকাল শৃত্যুর পর 'পরিদর্শকে” 
তাহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়ু, তাহার লেখক 
ষথার্থই বলিয়াছিলেন, রাধানাথ চৌধুরী তাহার ন্বদেশ- 
বাসীদের হৃদয়ে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।” পত্য বটে, 
ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি এরূপ একটা! 
দেশহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করেন নাই, যাহা তিনি 
আবিভূতি না হইলেও সংঘটিত হইতে না পারিত। ইংরাজী 
শিক্ষা দান গবর্ণমেণ্টেরও অভীগ্মিত ছিল; “জাতীয় 
বিদ্যালয় * প্রতিষ্ঠিত না! হইলেও কালের গতিতে শ্রীহট্টে 
ইংরাজী শিক্ষার বহুল বিস্তার হইত। “জাতীয় বিগ্া- 
লয়ের পরিচালন উপলক্ষে রাধানাথ চৌধুরী শ্বদেশ- 
সেবার যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়! গ্রিয়াছেন, তাহাই 
তাহাকে চরিত্রে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। শত শত 
দরিদ্র বালকের গ্ুশিক্ষা বিধান করিয়া! তিনি তাহাদের 
কৃতজ্ঞ হৃদয়ের চিরপুজ্য দেবত। হুইয়া৷ রহিয়াছেন। 


*"এই ব্রিষয়ে “জাতীয় বিদ্যালয়ের” ভূতপূর্্ব ছাত্র বাবু গগনচন্দ্র 
ফ্লাস, প্রতুল চন্দ্র (সান, বৈকু্ নাথ দাঁস (দাসী ও “প্রদীপ' অল্পাদক) 
রাইচরণ দাস গুভৃতির নাম পুষ্টাত্ত রূপ উল্লেখ কষ! যাইতে পারে । 


মধম অধ্যায় । ১৪৯ 


অগ্ভাপি শত শত পরিবারে তাহার নাম নিরাশ্রয় ও 
উপেক্ষিত বালকদিগের জীবনোপান-বিধাতা স্বরূপ ভক্তি 
ও শ্রদ্ধাভরে পরিকীর্তিত হইয়া থাকে। 

এই সার্ধজনিক জ্ঞান বিস্তার ও উন্নতির যুগেও দরি- 
দ্রের উচ্চশিক্ষা 'লাভের পথ ক্রমেই নিরুদ্ধ হইতেছে। 
হায়! রাধানাথ! তুমি যেগভীর আত্মত্যাগ সহকারে 
শত শত দরিদ্র বালককে মানুষ করিষা! রাখিয়া গিয়াছ, 
ইহার! তোমার নিকট কৃতজ্ঞত। প্রকাশের ভাষা কোথাস্ 
খু'জিয়া৷ পাইবে ? শ্বদেশের হিতসাধনের জন্ত অনেকেই 
বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হুইয়! থাকেন, কিন্তু ধনী, 
দরিদ্র, উচ্চ, নীচ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে 
স্ুশিক্ষ। বিস্তারে রাধানাথ চৌধুরীর স্তায় এত যত্ব, এত 
পরিঅম, এত ত্যাগ-স্বীকার কয় জনেবু মধ্যে দেখিতে 
পাওয়া যায়? গবর্ণমেপ্ট ম্কূলে শতকরা ৫টার অধিক 
বালক বিনা বেতনে পাঠাধিকার পাইত না। কিন্তু 
রাঁধানাথ চৌধুরী দরিদ্রের জন্ত “জাতীয় বিদ্যালয়ের, দ্বার 
অবারিত করিয়! দিয়াছিলেন। অবস্থ৷ অনবস্থার বিচার 
'করিয়াই তিনি যে বিন! বেতনে পাঠাধিকাঁর প্রদান করি- 
তেন, এমন নহে। শিক্ষার্থী বালক উপস্থিত হইলে এক 
প্রকার তাহাকে বিমুখ করিতে হয়, রাধানাথ চৌধুরী তাহ! 
জানিতেন না । একদ। এক কৃপণ ব্রাহ্মণ একটা বালক সম- 


১৫৩ রাধানাঁথ-চরিত | 


ভিব্যাহারে তাহার বহিবণটাতে আসিয়া! নিতান্ত দৈস্ত ও 
অক্ষমতা জানাইয়৷ বালকটাকে “জাতীয় বিদ্যালয়ে” বিন! 
বেতনে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। রাধানাথ চৌধুরী 
দ্বিরুক্তি না করিয়! তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন । ব্রাহ্মণ হষ্ট 
মনে চলিয়া গেলে পর-_“পরিদর্শক+ প্রেসের প্রধান কর্ম 
চারী তাহার সন্নিহিত হুইয়! বলিলেন £--"আপনি এ কি 
করিলেন! ইহাকে চিনিলেন না? ইহার যে অনেক 
টাকা আছে !” রাধানাথ চৌধুরী কহিলেন "আমি ইহার 
কথাতেই বুঝিয়াছি, লোকটা ধনশালী-_কিন্তু অতি রুূপণ, 
এত কৃপণ যে ইহার প্রার্থন! পুর্ণ ন! করিলে এই ব্যক্তি 
বালকটীকে চির জীবন মূর্থ করিয়া রাঁখিবে 1” 

“আমার শ্বদেশবাসীরা শিক্ষা লাভ করিতে ন। পাইয়া 
মূর্খ হইয়া থাকিবে” এই ভাবিয়! কই তাহার স্তাক্স ব্যাকুল 
হইতে ত আর কাহাফেও দ্েখিতেছি না! শিক্ষার্থী 
বালকদিগের হৃদয়ে উচ্চ আশার সঞ্চার ও তাহাদের 
উন্নতি পথ উন্মুক্ত করিতে কই কাহাকেও ত তাহার ন্তায় 
অন্ুক্ষণ চিন্তিত দেখিতে পাইতেছি না! হায়। তাহার 
গুণপুত অঙ্গাবরথ কি আর কোনও শ্রীহ্বাধীর উপর 
সম্পতিত হইবে না? 


দশম অধ্যায়। 


১৮৮৪ খ্ীঃপ্জাতীয় বিদ্যালয়ের” স্বত্বাধিকারী ও পরি- 
চালক রূপে রাধানাথ চৌধুরীর কর্মময় জীবনের আরম্ত 
হয়। ১৮৯২ শ্বীঃ তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। 
স্থতরাঁং তদীয় প্রকৃত জীবনী তাহার ৯টী মাত্র বৎসরের 
কার্ধ্য সমষ্টি । এই কয় বৎসরের মধ্যে ও শেষের ছুইটা 
বৎসর ছুশ্চিকিত্ম্ত রোগে তাহাকে প্রায়ই শব্যাগত 
থাকিতে হইত। এই অল্প কালের মধ্যে তিনি সর্বতো- 
মুখী কর্ধদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া দেশপ্রণিদ্ধ 
ব্যক্তি রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ শ্ীঃ শিক্ষিত 
শ্রীহট্রবাসিগণকর্তৃক প্রকাম্ত সভায় সর্বসন্মতিক্রমে 
প্রৃহট্টের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া রাধানাথ চৌধুরী 
কলিকাতাম্ম জাতীর মহাসমিতির (78019. ব5010021 
09781595) অধিবেশনে উপস্থিত হন। তৎপুর্বে শ্রীহস্ট 
হইতে অন্ত কোনও প্রতিনিধি কংগ্রেসে প্রেরিত হন 
নাই। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল কলিকাতা হঈতে-্রীহট্র- 
বাসীদের প্রতিনিধি স্বরূপ কংগ্রেসে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। ইহাদের যত্বে মহাপমিতির '৬ষ অধিবেশনে 


১৫২ রাধানাথ-চরিত। 


আসামের চা-কুলীদের উন্নতিবিধায়ক একটা প্রস্তাব. 
পরিগৃহীত হয়। কংগ্রেসে উপস্থিত হইয়! রাধানাথ 
চৌধুরী ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশাগত রাজনৈতিক নেতা 
দিগের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং কতিপয় খ্যাত- 
নামা দেশহিতৈষীর সহিত বন্ধুতা-স্থত্রে গ্রথিত হইয়াছিলেন। 

গ্রেস হইতে শ্রাহট্রে প্রত্যাবর্তন করিলে পর 
রাধানাথ চৌধুরীর অভ্যর্থনার জন্ত এক বিরাট সভ। 
সমাভৃত হক়্। শ্রী সভায় কংগ্রেসের উপকারিতা। সম্বন্ধে 
তিনি এক উদ্দীপনামত্রী বক্তৃতা করেন। শ্রীহট্ের 
রক্ষণশীল দলের অগ্রণী পণ্ডিত শরযুক্ত ব্রজধন বিদ্যানিধি 
এ বক্তৃতার প্রতিবাদের এক উদ্যম করিয়াছিলেন। তিনি 
এই মন্মে বলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, বিভিন্ন প্রদে- 
শাগত নানা জাতি ধর্ম ও আশ্রমাবলম্বীদের একত্র সন্মি- 
লন বারা জাতীয় একতা লাভ না ঘটিয়া প্রত্যেকেরই 
জাতীয় ভাব ও ধর্মের শিথিলতা সমুপস্থিত হইবে। 
সভাতে ইংরাজী শিক্ষিত উদ্বারনৈতিক লোকদিগেরই 
আধিক্য ছিল। ইহারা রাধানাথ চৌধুরীর ওজস্বিনী 
বক্ত.ত৷ শ্রবণ করিরা সমগ্র ভারতে এক মহ জাতীয় 
ভাবের,কল্পনায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ন্ুতরাং বিদ্যানিধি 
মহাশয্নের বক্তব্য সমাপনের পূর্বেই অনেকে এক সঙ্গে 
সমুখিত হইয়া তাহাকে বাধা প্রদান করিলেন। 


দশম অধ্যায়। ১৫৩ 


পণ্ডিত ব্রজধন বি্ভানিধি “জাতীয় বিদ্যালয়ের 
স্কতাধ্যাপক ছিলেন। রাধানাথ চৌধুরীই তাহাকে 
ধর পদে নিয়োগ করেন, সুতরাং সকলেই মনে করিতে 
লাগিলেন যে, এরূপ প্রতিবাদের উদ্যম করিয়া তিনি 
ছুঃসাহসের পরিচর দিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ও পর 
দিবস “জাতীর বিছ্ালয়ে” উপস্থিত হইয়াই শ্বীর প্রি 
ছাত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং 
একখানি কাধ্যত্যাগ পত্র লিখিয়া লইয়া রাধানাথ চৌধুরীর 
গৃহে উপস্থিত হইলেন। আধুনিক কালে এরূপ অনেক 
দেশহিতৈবী দেখিতে পাওয়া যায়, বাহার! শ্বমতবিরোধা 
লোকর্দিগের নির্যাতন প্রয়াস বিধিসঙ্গত মনে করেন-_ 
অন্তকে স্বীয় মতাঁবলম্বী করিবার জন্ত বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে 
তঞ্জনী সঞ্চালনও করিয়া থাকেন--অধিক কি, স্বমত- 
বিরোধীকে করতলগত করিবার অভিপ্রান্ধে অন্তরালে 
থাকিয়৷ নানা কুটনীতির প্রয়োগেও কুষ্ঠিত হন ন1!। রাধা" 
নাথ চৌধুরী এবন্িধ দেশহিতৈষী ছিলেন না । তিনি পণ্ডিত 
মহাশয়ের প্রতিবাদে রুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহার 
ঈদৃশ ম্বাধীনচিভ্ততার প্রশংসাবাদই করিয়াছিলেন । এদেশে 
ইংরাজ জাতির সমাগম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তাত্ু, দ্বারা 
আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির যে বছ পরিবর্তন অবস্ঠস্তাবী 
হইয়। পড়িয়াছে, এই সকল বিষয়ে নান সদালাপ করিয়। 


১৫৪ রাধানাথ-চরিত । 


তিনি বিদ্ভানিধি মহাঁশয়কে বিদায় করেন। রাঁধানাথ 
চৌধুরীর উদারতা, সরলতা ও মহাপ্রাণতা দেখিয়া 
পণ্ডিত মহাশয় এরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে,কাধ্য-ত্যাগের 
কথা আর উল্লেখ করিতে পারিলেন না। 

রাধানাথ চৌধুরী স্বয়ং স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াই 
সন্তুষ্ট হইতেন না, অন্তেরাঁও যুক্তি ও তর্কদ্বারা সকল 
বিষয়েই সিদ্ধান্ত করেন, ইহাই বাঞ্চনীয় মনে করিতেন। 
৯৮৮৭ খ্রীঃ তিনি শ্রীহ্ট মিউনিসিপালিটার কমিশনর নিযুক্ত 
হন। ৯৮৮৮ ;খ্রীঃ তিনি করিমগঞ্জ লোকাল বোর্ডের 
সহকারী সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্রীঃ 
এ পদে তিনি পুননির্বাচিত হন। এততিন্ন তিনি স্থানীয় 
ডিন্পেন্সরী কমিটারও সভ্য ছিলেন। ১৯৮৮৬ শ্রীঃ শিলং 
নগরে শিক্ষাবিষয়ক সভার (00775191909 ) অধিবেশন 
হইলে পর, তিনি প্র সভার কার্যে যোগদান করিৰার 
জন্যও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই সকল 
জনহিতকর কার্ষ্ে নিযুক্ত হইয়৷ তিনি এরপ বুদ্ধিম্তা, 
ক্র্তব্যপরায়ণত৷ ও কম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, 
তজ্ন্ত তিনি গবর্ণমে্ট এবং জনসাধারণের নিকট তুলারূপে 
সমাদৃত্ত এবং প্রশংসিত হইয়াছিলেন। অথচ তিনি 
কুত্রাপি স্বীয় ্বাধীন মত প্রকাশে ভীত বা বিরত হন 
নাই। 


দশম অধ্যায় । ৬৫৫ 


গবর্ণমেণ্টের উচ্চ উচ্চ কর্মচারীদিগের সহিত পরিচিত 
এবং সাধারণের নিকট প্রশংসিত হইবার উদ্দেম্তেই তিনি 
এ সকল কার্যে লিপ্ত হন নাই। প্রকৃত দেশোপকার 
বাঞ্ছাই তাহার সমস্ত কার্ষেোর নিয়ামক ছিল! তিনি 
নামের জন্য কিছুই করিতেন না। “জাতীয় বিদ্বালয়েরৎ 
উন্নতি দর্শন করিক্পা কেহ কেহ ভীহাকে বলিয়াছিলেন, 
এই বিদ্যালয়টীর নাম পরিবর্তন করিয়া”রাধানাথ হাই স্কুল” 
নাম রাখুন। তিনি তছুন্তরে বলেন :-“স্কলের নাম- 
দ্বারাই রাধানাথ নাম প্রকাশিত হুইয়াছে, রাধানাথেত্র 
দ্বারা কি সেই স্ব,লের নাম প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবন! 
আছে ?” 

শ্রীহ্ট মিউনিসিপলিটার কমিশনর ব্বরূপে বাঁধানাথ 
চৌধুরীর প্রতিযোগী জটনক গুণগ্রাহী মহাত্মা “রাধানাথ 
চরিত” প্রসঙ্কে কথোপকথন কালে আমাদিগকে বলিয়!. 
ছিলেন “নান। কার্যের বান্ততার মধ্যেও মিউনিসিপলিটার 
কার্যের জন্য রাধানাথ চৌধুরী এত ভাবনা করিতেন যে, 
কিরূপে তিনি এত চিন্তা করিবার অবসর পাইতেন,ভাবিয়] 
বিশ্মিত হইতাম। পরের কার্য গ্রহণ করিয়া কিরূপে 
তাহ! নিজ কার্য্যের সায় সম্পাদন করিতে হয়, এইু বিষয়ে 
রাধানাথ চৌধুরী কমিশনরদিগের মধ্যে আদর্শস্থানীয় 
ছিলেন।” 


১৫৬ রাধানাথ-চরিত | 


রাধানাথ চৌধুরীর অকাল মৃত্যুতে শোঁকপ্রকার্শের 
জন্ত শ্রীহট্ে ষে বিরাট-সভার অধিবেশন হয়, সেই সভা 
প্রসিদ্ধ বক্তা! রায় কৃষ্ণচন্ত্র সান্যাল বাহাদুর কমিশনররূপে 
রাধানাথ চৌধুরীর অপামান্ত গুণাবলীর উল্লেখ পূর্বক 
বলিরাছিলেন “রাধানাথ চৌধুরী মিউনিসিপলিটার সভাগৃছে 
আলোচা বিষর সম্বন্ধে এরূপ ক্ুক্মতত্বের উদ্ভাবন করিতেন 
যে, তাহার মিউনিসিপলিটাঙে প্রবেশের পর আমি কমি- 
শনরের কার্ধ্য নির্বাহ কর। আর পুর্বে স্তায় অনায়াস- 
সাধ্য মনে করিতাম না। আলোচ্য বিষয়ে যথাসম্ভব 
চিন্তা ও বিতর্ক করতঃ গৃহ হইতেই বাদান্ববাদের জন্ত 
প্রস্তত হইয়। সভাস্থলে উপস্থিত হইতাম 1 
পঞ্চথণ্ডের খ্যাতনান। ভূণ্যধিকারী স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর 
পালচৌধুরী করিমগঞ্জ লোকালবোর্ডের সহকারী সভাপতি- 
রূপে রাধনাথ চৌধুরার নিয়োগ জন্য ন্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। বনু 
চেষ্টা করিরাছিলেন। রাধাঁনাথ চৌধুরীর জন্ত এতদূর 
করিবার কারণ কি? জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন 
"লোকাল বোর্ডের মেস্বরগণ সকলেই সভাপতির হস্তের 
ক্রীড়নকম্বরূপ। উহার! নামে মাত্র জনসাধারণের প্রতি- 
নিধি কিন প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত কারধ্যই সভাপতির 
ইঙ্গিতানুদারে সম্পন্ন হইতেছে । রাঁধানাথ চৌধুরী সাধা- 
ব্রণ হিতকর বিষয়ে স্বাধীনভাবে শ্বী় মতামত প্রকাশ 


দশম অধ্যায়। ১৫৭ 


ধরিবেন এবং আমি আশা করি প্রয়োজন পড়িলে তিনি 
কখনই সভাপতির বিরাগ ভয়ে স্বীক্ন কর্তব্য পালনে বিরত 
হইবেন না।” এই উক্তি দ্বারা রাঁধানাথ চৌধুরীর চরিত্র 
কিরূপ উপাদানে গঠিত ছিল এবং মফঃম্বলের বিশিষ্ট 
লোকেরাও তাহাকে কিরূপ চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন,তাঁহ। 
স্থুম্পষ্ট বোধগম্য হয়। 

রাঁধানাথ চৌধুরী কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর মাত্র লোকাল 
বোর্ডের সহকারী সভাপতির কাধ্য করিয়াছিলেন। এই 
ত্বল্পকাঁল মধ্যে বোর্ডের কার্যকারিতা সম্প্রসারিত ও সর্বত্র 
্থম্পষ্ট অনুভূত হইয়াছিল। তীহার উদ্যোগে ও অক্রান্ত 
চেষ্টায় উৎকৃষ্ট পানীয় জলের অভাব মোচনার্থ অনেকগুলি 
গ্রামে পুক্ষরিণী খোদিত হয়। বর্ধাকালে নৌকাদির চলা- 
চলের সুবিধা এবং জলাবরোধ হেতু আকন্মিক প্লাবন 
নিবারণার্থ কয়েকটা বৃহৎ খাল কাটা হয়। অদ্যাপি 
কোণাসালেশ্বরের খাল বৈরাগীবাজারের সন্নিহিত গ্রামাদির 
এবং বাহাছুরপুরের খাল জলচুপের পূর্ববর্তী অঞ্চলের 
অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়! রাধানাথ চৌধুরীর : বিচক্ষণ- 
তার পরিচয় দ্িতেছে। চুড়থাই দাতব্য চিকিৎসালয় 
তাহীরই বারংবার আন্দোলন ফলে লোকাল ঝে$ কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। তাহার সময়ে, প্রাথমিক শিক্ষার 
দন্ত লোকাল বোর্ড অধিকতর অর্থব্যর় করিতে আরন্ত 


১৫৮ রাধানাথ-চরিত। 


করেন। তিনি বোর্ডের শিক্ষা-বিধায়ক শাখা সভার 
(705০2690 98-00190710059) বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। 
বোর্ডের অন্তভূক্ত গ্রামগুলির স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানের গন্ 
তিনি কীদৃশ গুরুতর শ্রমন্বীকার করিতেন, তৎসন্বন্ধে এই 
মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহারই প্রযত্বে করিমগঞ্জ 
লোকাল বোর্ডের স্বাস্ট্যোন্নতি বিধায়িনী শাখা সতা 
(55101050010 ১810-0০01001710656) গঠিত হইয়াছিল । 
তিনিই স্বরং উক্ত শাখা সভার সর্ধ প্রথম সভাপতি। 
এই শাখা সভা এরূপ ফলোপধায়িনী হ্ইন্নাছিল যে, 
বোর্ডের তদানীন্তন চেয়ারম্যান সদীশর মিঃ ডবলিউ 
এইচ. কসিনম মহোদয়ের অনুরোধ ক্রমে রাধানাথ 
চৌধুরীর মফঃস্বল পরিভ্রমণের সুবিধা সম্পাদনার্থ কর্তৃ- 
পক্ষ পরিদর্শন কালে তাহাকে দৈনিক ৩২ হারে ভাতা 
প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। রাধানাথ চৌধুরী ব্যতীত 
আর কেহই এতাদৃশ আন্ুকুল্য প্রাপ্ত হন নাই। বর্ষন্রয় 
মধ্যে এইরূপ নানা বৃহৎ কার্য সম্পাদন সামান্ত ক্ষমতার 
পরিচায়ক নহে। ধস্ততঃ জনহিতসাধনে ব্রাধানাথ 
চৌধুরীর এরূপ অপরিমের উৎসাহ ও অনুরাগ ছিল যে, 
ভাহার -কলনার স্থল সহসা পাওয়! যায়না । এই সম্বন্ধে 
করিমগঞ্জ লোকাল বোর্ডের দ্বীর্ঘকাল স্থায়ী হেড, ক্লার্ক 
শ্রীযুক্ত কেলাসচন্দ্র ধর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন “সাধা- 
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়ণের উপকার সাধনের নিমিত্ত জলম্ত উৎসাহ অনেক 
স্থলেই দেখিতে পাই--পরেৈর পরিচধ্যায় সবল বান্ 
উত্তোলন করিয়! অনেকেই কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করেন ; 
কিন্তু সেই উৎসাহের তীব্রতা কেন জানিন। প্রায়শঃ দেখিতে 
দেখিতে মন্দীতূত হইয় যাঁর়। পরীার্থ ও স্বার্থের স্বতন্রী- 
করণ ইহার একটা প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। পরার্থ- 
ব্যতীত ব্রাধানাথ চৌধুরীর অন্ততর স্বার্থ বিদ্যমান ছিলন!। 
্বার্থলোলুপ ব্যক্তিরা যেরূপ ্বার্থান্বেষণে উত্তরোত্তর 
উত্তেজিত হয়, দেশোপকার সাধনে রাধানাথ চৌধুরীর 
তদ্রপ উত্তরোত্তর বর্ধনশীল আগ্রহ পরিলক্ষিত 
হইত । 

দেশ-হিত-চিন্ত। রাধানাথ চরিত্রের মেরুদণ্ড স্বরূপ 
ছিল। তিনি ক্ষমতা ও সুযোগ হস্তে পাইয়। স্বার্থ সিদ্ধির 
উদ্দেস্তে কখনও তাহার অপবাবহার করেন নাই। 
তাহার জ্োষ্ঠ ভ্রাতা গোলোকচন্ত্র রায়চৌধুরী ও অপর এক 
ব্যক্তি লোকাল বোর্ডের কতকগুলি ঠিক! কাজের কণা 
লইবার জঙ্। দরখাস্ত করিয়াছিলেন, রাধানাথ চৌধুরী 
ইচ্ছা করিলেই কার্ধ্যগুলি নিজ ত্রাতাকে দিতে পারিতেন, 
কিন্ত তাহ! ন! করিয়া অপর ব্যক্তিকেই দিয়ান্ছিঞ়্ন। 
শ্রীহট্ট *লোন কোম্পানির” সেক্রেটারীর, পদশুন্ত হইলে 
স্তহার ভ্রাতা ও বাবু কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী এ কার্যের 
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জন প্রার্থী হন। টকলাস বাবুর সাংসারিক অবস্থা তত্ত 
তাল ছিল না। রাধানাথ চৌধুরী “লোন কোম্পানির" 
অন্যতম ভাইরের শ্রীযুক্ত বাবু জানকী নাথ সেন* মহা- 
শয়কে ডাকিয়! বলেন “কৈলাস বাবুর একটা কর্ম প্রাপ্তির 
আশু প্রয়োজন স্থতরাং আমার ভ্রাতা “লোন কোম্পা- 
নির” কাধ্যটার জন্য তীহার প্রতিদবন্দী হন, আমি এরূপ 
ইচ্ছা করি না।” তিনি এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে 
পর কৈলাস বাবুই এ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। . 
এইবপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেও রাধানাথ চরিত্রের 
নিঃস্বার্থ ভাব জন সমাজে প্রকটিত হইত। এবং এইরূপ 
নানা সদ্গুণের জঙ্ই সর্ব সাধারণ তত্প্রতি ভক্তি ও 
শ্রদ্ধা সমহিত হইরা উঠিয়াছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 
* শ্রীযুদ্ধ বাবু জানকী'নাথ “সন বহুকাল ”*জাতীয় বিদ্যালচয়র ” 
প্রধান শিক্ষকের কার্য নির্বাহ করিগ্লাছিলেন। এ বিদ্যালয় পরি- 
চাঁলনে তিনি রাধানাথ চৌধুরীর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। রাধানাথ 
চৌধুরীর অকাল মৃত্যুর পর "জাতীয় বিদ্যালয় ” "মুরারি চাদ হাই- 
্কূল্পের'" মহিত সম্মিলিত হইলে পর রাজ! গিরিশচন্দ্র ইহাকে এবং 
“জাতীয় ত্বূলের" দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রধুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত মহা শ্য়কে এ 
পশ্মিলিত ক্ষুলের প্রধান শিক্ষক এবং দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত 


করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অদ্যাপি ইহার! মুরাসি 
টাদ কলেজিয়েট সবলে (বর্তমানে রাজ! গিরিশচন্দ্র হাইম্ব,ল) স্বস্ব 
গদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। 
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জনৈক যেস্বার ফ্রান্সিস্‌ হরনা'র ৩৮ বৎসর বয়সে পরলোঁক- 
গত হম। এইব্লপ অল্প বয়সেই তিনি তদানীস্তন পালিয়া- 
মেণ্টের সাধারণ সতভ্যদ্দিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক 
সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করেন । তিনি সর্সাধারণের 
এরূপ প্রশংসা, প্রীতি ও বিশ্বাস ভাজন হইয়াছিলেন যে, 
তাহার মৃত্যুতে সর্বত্র যেরূপ গভীর শোকোচ্ছাস পরিবাক্ত 
হইয়াছিল, তাহ। অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে না। তাঁহার উচ্চ 

ংশ-গৌরব ছিন না--তিনি একজন ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন ) 
তাঁহার অতুল এশবর্ধ্য ছিল না-_-তিনি এবং তাহার আত্মীয় 
স্বজনের! কষ্টে স্থষ্টে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন ; তিনি 
কোনও উচ্চ রাকীয় কর্মও প্রাপ্ত হন নাই--একবার 
একটা সামান্ত বেতনের কার্যে কয়েক বৎসরের জন্য নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন; তাহার অপাধারণ পাগ্ডিত্য বা অসাধারণ 
বাগ্মিতা ছিল না-_উষ্টুনকল বিষয়ে উৎকৃষ্টতর বহুলোক 
সেই সময় পালিয়ামেণ্টে উপস্থিত ছিলেন। তবে কি 
গুণে.তিনি এপ লোক-প্রিয় হইয়াছিলেন ? তাহার 
তীক্ষ-বুদ্ধি, কঠোর শ্রমশীলতা, সন্নীতিপরায়ণতা এবং 
মহৎ অন্তঃকরণ তাহাকে জন সমাজে এইরূপ প্রশংসিত ও 
সমাদৃত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহারই গ্তায় রাঁধুনা'খ 
চৌধুরীও অতি অল্প বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া 
গিয়াছেন। দরিদ্র জনকের অন্ধকারময় গৃহে আশার 

৯১ 


১৬২ রাধানাথ-চরিত | 


প্রদীপবৎ রাধানাথ ভূমিষ্ট হুইয়াছিলেন_--্বচেষ্টায় বিদ্া- 
ভ্যাস করিয়াছিলেন-_তীক্ষবুদ্ধি বলে জীবনের উচ্চ 
আদর্শ নিরূপণ করিয়া! অক্লান্ত পরিশ্রমে তদনুসরণে প্রবৃত্ত 
হুইয়াছিলেন- উচ্চ নৈতিক চরিত্রের বিকাশ দ্বারা যশ? ও 
খ্যাতি অজ্জন করিয়াছিলেন--মহৎ অর্তঃকরণের বলে 
লোক-সমাজের প্রিয্নপাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন__স্বদেশের 
কল্যাণ কামনায় অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ করিয়া 
স্বজাতির চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হুইয়াছিলেন। দরিদ্রের 
বন্ধু-অসহায়ের সহায়-_-নিরাশ্রয়ের আশ্রম_ হর্দলের 
বল স্বরূপ রাঁধানাথ চৌধুরীর গৌরবে তাহার ম্বদেশ- 
 বাসীরা আপনাঁদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছিলেন। 
এই জন্যই স্বজাতির অদ্বিতীয় পরিপোষক এই কৃতকর্ম্ম। 
পুরুষ-রত্ব যৌবনের মধ্যাহ্ন কালে কালের কুক্ষিগত হইলে 
পর দেশময় হাহাকার-ধ্বনি উখিত হইয়াছিল। 

শ্রহট্টের বহির্ভাগেও রাধানাথ চৌধুরী অপরিচিত ছিলেন 
না। সত্য বটে তিনি এরূপ কোনও কার্যে হস্তার্পণ 
করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই,যাহার সফল সমস্ত ভারত- 
ধারী উপভোগ করিতে পারেন ; কিন্তু ভারতীয় সাময়িক 
রাজনৈতিক আন্দোলনে তিশি নিণিপ্ত থাকিতেন না। 
কলিকাতা! ও বথ্ে প্রভৃতি ভারতের অন্তান্ত দূরবর্তী অঞ্চ- 
লের অনেক প্রসিদ্ধ নামা ব্যক্তির নিকট তিনি দেশহিতৈষী 
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দ্িপে পরিচিত ছিলেন। বঙ্গের দেশ-হিতৈষী রাস ও জমি- 
দ্বারগণ “জাতীয় বিস্তালয়ের'গৃহ-নিন্মীণ ফণ্ডে অর্থদান করি- 
যাছিলেন। একবার ধাহার সহিত রাধানাথ চৌধুরীর 
সাক্ষাৎকার ও আলাপ পরিচয় হইত, তিনিই তাহার 
অকৃত্রিম দেশাস্ুরাগসম্পন্ন সুমহৎ হৃদয়ের পরিচয় পির! 
মুগ্ধ হইতেন। দৃষ্টান্ত খ্বরপ কাঁশিমবাজার হইতে 
একজন দেশহিতৈষী মহাত্মা কর্তৃক ১৮৮৮ খ্রীঃ ৮ই 
অক্টোবর তারিখে লিখিত পত্রের কিয়দংশ নিম্ে উদ্ধৃত 
হুইল £-. 
ক গু না নী সী 

1 00796 086 156651 20755160276 11750 
(0 01925817501 ০8101520105 2০009100205 161) 
210 9111091056০ 00100209015, 2282 10 
185 51৮61) 1)1105016 819 00 076 ৬/০11910 01 115 
০001075 86 00৪ 65061)58 ০ 115 10915017581 
০0127101, 

সং রগ দা গং শ 
(১.) ১11780) 721. 

বস্ততঃ রাধাঁনাথ চৌধুরী কেবল শ্রীহট্রবাসীদের» প্রি 
শ্রীতিভাবাপন্ন ও তাহাদের, উন্নতিসাধন-সমুতসুক ছিলেন, 
এমন নহে। ভারতবাদী মাত্রকেই তিনি নিজ জন 
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বলিয়া মনে করিতেন। একবার গোয়ালন্দ হইতে 
্রীমার্ে আগমন কালে জনৈক বৈদেশিক ব্যক্তি তীহার 
সমক্ষে এদেশীয় একটি নির্বোধ লোককে ইতর ভাষায় 
জাতি তুলিয়া গালি দেন। রাধানাথ চৌধুরীকে ভর 
বেশধারী এবং সংবাদংপত্র-সম্পাদক জাগ্িয়! শর ব্যক্তি 
স্বেচ্ছাত্রমে তাহার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করেন 
এবং ধূমপানের ইচ্ছায় ছুইটী সিগারেট বাহির করিয়! 
একটা রাঁধানাথ চৌধুরীকে দিতে যান। রাধানাথ চৌধুরী 
ধন্যবাদ শব্দ উচ্চারণ ব্যতিরেকে সিগারেটটা প্রত্যাধ্যান 
করিয়! স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন--*্যিনি এদেশীয় একটী 
লোককে জাতি (7২৪০6) তুলিয়া গালি দিতে পারেন, 
তাহার প্রদত্ত কোনও দ্রব্ই আমি গ্রহণ করিতে 
পারি না!” 

ভাঁরতবাসীদের প্রতি অবঙ্ঞাণীল লোকদ্দিগকে তিনি 
অতি ক্ষুদ্রচেতা মনে করিতেন। পক্ষান্তরে যে সকল 
বৈদেশিক মহাতআ্বা ভারতবাসীদের হিত চিস্তা করিতেন, 
তাঁহাদের প্রতি তিনি সতত সককৃতজ্ঞ হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভ্ভি 
প্রদর্শন করিতেন। ব্রিটিশ পালিয়ামেণ্টের জনৈক ভারতং 
হিত্ষী সদস্তের মৃত্যুতে তিনি অশৌচ ধারণ করিয়াছিলেন 
এবং পাশ্চাত্য রীত্যন্গ্যায়ী বাহুতে কাল ফিতা রন্ধন 
করিরাছিলেন। 


দশম অধ্যায়। ১৬৫ 


কলিকাতা, বন্ধে ও উত্তর পশ্চিমের কতিপয় দেশ- 
'হিতৈবীর সহিত তাহার পত্র-বিনিমন্ত প্রচগিত ছিল; কিন্ত 
হুঃখের বিষ তাঁহার অকাল মৃত্যুর পর তাহার কাগজ 
পত্রাদির এরূপ বিশৃঙ্খল! ঘটিয়াছিল ষে,এই জীবনী সঙ্কলনে 
প্রবৃত্ত হইয়া আমরা এ সকল চিটি-পত্র হস্তগত করিতে 
পারি নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ সভোদর হ্বগীক্স পার্ধতীচরণ 
রায়চৌধুরী বি-এ, বি-এল্‌ তৎসংক্রান্ত কাগজ পত্রের 
কিছু কিছু সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ গুলি আমর! 
এরূপ কীটদষ্ট অবস্থায় পাইস্সাছি যে, তাহা হইতে ভাবো- 
ঘার করা অসম্ভব। 

যে সকল মহৎগুণ থাফিলে মানবকে মানবজাতি 
আপনাদের নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লয়, রাধানাথ 
চৌধুরীর উদীয়মান জীবনে তাহার লক্ষণ-নিচয় পরিদ্ষট 
হইয়াছিল। তীহার মহচ্চরিত্র পর্যালোচনা করিলে 
নিঃশংসয়ে একথ! বল! যাঁয় যে, যদি তীহার জীবনআোতঃ 
দীর্ঘকাল প্রবাহিস্ত থাকিত, তবে তিনি বঙ্গদেশের একজন 
শক্তিশালী দেশনায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। .তাহা! 
ছইলে সমগ্র ভারতভূমি যে তীহার যশোভা'তিতে উদ্ভাদিত 
হইত না, ইহ! কে বলিতে পারে ? ৮৬ 


একাদশ অধায় ॥ 


পূর্ববর্তী কয়েকটী অধ্যায়ে রাধানাথ চৌধুরীর কর্মময় 
জীবনের আলোচনা করা হইয়াছে; তাহার সামাজিক ও 
পারিবারিক বিষয়ে বিশেষ কিছু বল! হয় নাই। এই 
অধ্যায়ে তৎসঞ্বন্ধে আলোঁচন! করা যাইবে । 

রাঁধানাথ চৌধুরী যেরূপ হৃদয়ের নান! সৌন্দর্য্য ভূষিত 
ছিলেন, দেখতেও তেমনই ন্ুুপুরুষ ছিলেন। তাহার 
উজ্্বল ও প্রশস্ত ললাঁট, জ্যোতিঃপুর্ণ বিশাল চক্ষুদ্বয় ও 
সতত সহাস্ত মুখমণ্ডল দর্শনমান্র তৎপ্রতি সন্ত্রমের সঞ্চার 
হইত। তছুপরি ন্ুমার্জিত অর্থযুক্ত ও মধুরোচ্চারিত 
বাক্যাবলী দ্বারা তিনি সকলেরই মনোরঞ্ন করিতেন। 
তাহার সহিত কিয়ৎকাঁল ৰাক্যালাপ করিলেই লোকে 
তাহাকে পরম আত্মীয় জ্ঞান করিত। শোকার্ত ব্যক্তিরাও 
তাহার সন্নিধানে আগমন করিলে সাস্বন! প্রাপ্ত হইত,তিনি 
এমনই মধুরস্বভাব ছিলেন । তাহার মুখমণ্ডলে তেজস্থিতা, 
সরলতা ও অকপটইতা সুস্পষ্ট প্রতিভাত ছিল। 'পরিদর্শকে' 
গ্রকাশিত,শ্বসম্প্কীক় অপ্রিয়-সত্য পড়িয়া অনেকে যনে মনে 
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রাধানাঁথ চৌধুরীর প্রতি কষ্ট হইতেন ; কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয়, তাহার সন্দর্শন ও তৎসহ কথোপকথনের পর 
তাহাদের সেই বোষভাব আর থাঁকিত না। কারণ 
রাধানাথ চৌধুরী কোনও ছুরভিসন্কি দ্বারা উত্তেজিত 
হইয়। কখনও কিছুই লিখিতেন না) এবং কেন্কই “পরি- 
দর্শকে" প্রকাশিত কোনও সন্দর্ভে ছুরভিসন্ধির আরোপ 
করিতে পারিঙেন না । শিক্ষা বিভাগের কেলেঙ্কারী 
অভিধেয় কতকগুলি প্রেরিত পত্র “পরিদর্শকে? প্রকাশিত 
হইয়াছিল ; তজ্জন্য তদানীন্তন শ্ক্ষিবিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ 
জে উইলমন্ন মহোদয় 'পরিদর্শক* সম্পাদকের প্রতি অসন্তষ্ট 
হইয়াছিলেন। পরিদর্শন উপলক্ষে শ্রীহট্রে আসিলে পর 
তিনি শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ সেন মহাশয়কে এ গুলি 
দেখাইয়* 'জাতান্ন বিদ্যালয়” পরিদর্শনে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করেন। এই কথ! শুনিয়া রাধানাথ চৌধুরী স্বয়ং উইলসম 
সাহেবকে আমন্ত্রণ করিতে গেলেন। আশ্চধ্যেরঃবিষয়, 
তাহার উপস্থিতি মাত্র কালবিলম্ব ন। করিয়। সাহেব মহোদয় 
তাহার সমভিধ্যাহারে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসি- 
লেন; এবং পরিদর্শন শেষে বাঁধানাথ চৌধুরীও তাহার 
সহকারী শিক্ষকমগ্ডলীর বহু প্রশংসাবাদ পূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করিলেন। 'পরিদর্শকে, প্রকাশিত পত্রগুলি তাহার 
অশ্রীতিকর হইলেও যে তিনি এ গুলি ছুরভিসদ্ধিমূলক মনে 


১৬৮ রাধানাথ-চরিত | 


করেন নাই, পরিদর্শনকালে তীহার ব্যবহার দ্বারা একর! 
স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইয়াছিল। 

কার্য্যক্ষেত্রে রাধানাথ চৌধুরীর প্রতিদন্দীরা ও তাহার 
মহদৃগুণাবলী দর্শনে বিষুপ্ধ হইতেন। উদ্দারনৈতিক 
“পরিদর্শঢুকর? প্রতিযোগী স্বরূপ রক্ষণশীল দলের অগ্রণীপ্রের 
দ্বারা "শ্রীহট্ট মিহির” নাঁমক সংবাদ পত্র কয়েক বৎসর 
প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু গ্রসন্নকুমার দে বি-এ 
মহাশর কিয়ংকাল এ পত্রের সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
ইনি রাধানাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর শ্রীহট শোক সভায় 
যোগদান করিয়া যে বস্তুত! করেন,তাহার প্রারস্তে বলিয়া- 
ছিলেন “কর্তব্য বোধে পরিদর্শকের? তীব্র সমালোচন। 
করিয়া আমি রাধানাথ চৌধুরীর সহিত বাহ্‌সস্তাব সংরক্ষগ 
করিতে পারি নাই, কিন্তু আজ মুক্তকঠে বলিঙতছি যে, 
রাধানাথ চৌধুরী কখনও আদার সহিত শক্রবৎ ব্যবহার 
করেন নাই। তাহার প্রশংসনীয় সদগুণ রাশিতে আমি 
এরূপ বিমুগ্ধ যে বোধ হর এই বিরাট সভায় বাহার শোক 
প্রকাশার্থ উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাদের কাহারও অপেক্ষা 
আমার শোকোচ্ছাসের তীব্রতা অল্প নছে !” 

প্রতি তদ্বন্দীরাও ধাহাঁর গুণে মুগ্ধ হইতেন--ধিনি আপন! 
ভুলিয়া সমগ্র দেশটাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিক়্া- 
ছিলেন, সেই উন্নতচেতা মধুর-স্বভাব, রাধানাথ চৌধুরীর 
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সামাজিক ব1 পারিবারিক জীবন যে স্থখকর হইবে,তাহাতে 
বিচিত্র কি? সমগ্র দেশের সেবার প্রবৃত্ত হইয়া! তিনি 
স্বীয় ঘন্স্থ'ন ও বাল্যের লীলাক্ষেত্র কাকুর গ্রামটাকে 
বিস্বৃত হন নাই। কাকুরা ও তংসন্নিভিত গ্রামের বালক- 
দিগের স্ুশিক্ষরণ বিধানের জন্ত তিনি একটা মধ্য ইংরাজী 
স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। জন্মভূমিতে এই বিদ্ভালয়টা 
প্রতিষ্ঠিত ও নিজ জননীর নামে ইহার নামকরণ করিয়! 
ব্াধানাথ চৌধুরী জননী ও জন্মভূমির প্রতি গভীর ভক্তি ও 
অন্ুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। অগ্ভাপি “বিষ্ুপ্রিয়া 
স্কুল স্ুথ্যাতির সহিত পরিচালিত হইয়া তীয় কীত্তির 
পবিত্র স্মতি সংরক্ষণ করিতেছে । তাহার বাল্যশিক্ষক-_ 
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিঞ্কর চক্রবর্তীর প্রতি তাহার অপরিসীম ভক্তি 
ছিল। বার্ধক্যে তাহাকে সাংসারিক অনচ্ছলতায় কষ্ট 
পাইতে দেখির়! রাধানাথ চৌধুরী তাহার দ্বার! কাকুরা 
গ্রামে একটা বািকাঁবিগ্ভালয় সংগঠন করিয়াছিলেন। 
লোকাল বোর্ড কর্তৃক গ্র বিস্তালয়টী সাহায্যকৃত হুইলে পর 
চক্রবর্তী মহাশয় মাসে মাসে কিঞ্চিৎ অর্থান্থকুল্য পাইতে 
থাকেন এবং ইহাতে গ্রামেরও এক মহোপকার সাধিত 


হয়। 
রাধানাথ চচীধুরীর ভ্রাতুদ্পুত্র তাহার পারিবারিক 


জীবনী সম্বন্ধে আমাদিগকে ষে সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়া" 
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ছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে--তিনি গুকজনকে 
দেবতার স্তায় ভক্তি করিতেন। তাহার জননী বহুকাল 
উন্মাদ অবস্থায় ছিলেন। যতদূর দেখিয়াছি, উন্মত্ত মাতার 
প্রতি ছেলের এত ভক্তি বড় দেখা যায় ন!। অন্তের বার। 
মার শুশ্বীষা ভাল চলিবে না,মনে করিয়। তিনি সর্বদা কাছে 
থাঁকির। তাহার সেবায় নিষুক্ত থাকিতেন। একবার 
কার্য্যোপলক্ষে শ্রীহট্ট হইতে করিমগঞ্জ যাওয়ার কা.ল 
বাড়ীতে আসিগ্না মাতাঠাফুরাণীকে অস্তস্থ দেখিতে পান। 
তৎক্ষণাৎ কাজের ক্ষতিকে ক্ষতি মনে না করিয়। মাতার 
সেবার প্রবৃত্ত হন। তিনি পরের জ্ন্তাই যে প্রকার 
দয়ালু ছিলেন, তাহাতে স্বীর জনক জননী অথবা আত্মীয় 
পরিজনবর্গের প্রতি তাহার যে কি ভাব ছিল, সকলেই 
তাহ অনায়াসে অন্ভব করিতে পারেন। পরিবারের 
মধ্যে তাহার সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপালকৃষ্ণ রায় চৌধুরীকে 
তিনি পিতৃবৎ ভক্তি করিতেন। এবং তাহার সাঁহায্যেই 
অনেক সময় দু্গর কাধ্য সাধনে ব্রতী হইতেন | পরিবারের 
মধ্য কাহাকেও নীচমনা লোকের ম্তায় কোন কাজ 
করিতে দেখিলে কিন্বা কোন কথা বপিতে শুনিলে তিনি 
মহ তিরস্কার করিতেন ও ভ্রম বুঝাইয়া দিতেন। দেশস্থ ও 
গ্রামস্থ অতি সামান্ত লোককেও ত্বণা করিতেন না, সকলের 
দহিত সদয় ব্যবহীর করিতেন ও আদরের দহিত কথাবার্ত। 


একাদশ অধ্যায় । ১৭১ 


কহিতেন। গ্রামে কোন দরিদ্র লোক পীড়িত শুনিলে 
অনেক স্থলে নিজে তাহার বাড়ীতে ওষধ লইয়1 যাইতেন।” 

১৮৮২ খ্রীঃ রাধানাথ চৌধুরী বাণিরাচু্দ নিবাসী 
প্রসিদ্ধ উকীল মোন্রী টাদরাম বিশ্বাসের পৌত্রী, স্বীয় 
সদয়চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের কন্তা। শ্রীধুক্তা দ্রবম়ী দেবীর 
সহিত পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন। গুন! যায়, তাঁহার অভি- 
ভাবকেরা স্থখতল! গ্রামে একটা কন্ঠ মনোনয়ন করেন, 
কিন্তু রাধানাথ চৌধুরী এঁ বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিলে 
পর তাহারই অভিলাষান্ুসারে এই মহৎ কুল-সম্ভবা কন্যার 
সহিত তাহার বিবাহ দন্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। রাধানাঁথ চৌধুরী 
সর্বত্র যেরূপ স্বাধীনচিত্ততা ও বিচক্ষণতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তৎকর্তৃক মহৎ কুলের প্রতি পক্ষপাঁতিত। 
দ্বারা এই স্থলেও তাহার সেই বিশিষ্টত। অক্ষু্জ রহিয়া- 
ছিল। 

হিন্ছু শান্ত্রকারের! পত্বীকে শুধু জীবনের সহচরী করেন 
নাই। সহধর্ষিণীর” উচ্চ আসনও তীাহাদেরই জন্ত 
নির্দিষ্ট করিয়া! রাঁধিয়াছেন। বিবাহের সময় দেবী ভ্রবময়ী' 
আট বদরের বালিকা মাত্র। সঘংশ-স্থলভ নিষ্ঠা ও 
লদাচার-সম্পন্না দেবী দ্রবময়ী স্ব্নকাল মধ্যে পতির মহৎ 
অন্তঃকরণ ও জীবনের উচ্চ প্রক্নাসের ধারণায় অধিকাঁরিণী 
হুইম়াছিলেন। এবং পত্তির সাধু উদ্দেশ্ত্ের সহিত সহান্গু- 


১৭২ রাধানাথ-চরিত। 


ভূতি প্রদর্শন পূর্বক তাহার পরার্থ-সাধনমূলক কঠোর 
শ্রমভারক্রিষ্ট জীবনের অবকাঁশাংশ মধুময় করিয়া! তুলিয়া- 
ছিলেন। “জাতীয় বিগ্ভালয়ের” ছুই চারিটা দরিদ্র বালক 
প্রায়ই রাধানাথ চৌধুরীর গৃহে অন্ললাভ করিত।. দেবী 
দ্রবময়ী মাতার স্তাক় উৎসাহ সহকারে তাহাদিগকে আহীর্ধ্য 
বিতরণ করিতেন । * 

প্রিয় পরিজনের সন্দর্শন লাভ এবং 'বিষ্ুপ্রিয়া” স্কল 
পরিদর্শন জন্ত রাধানাথ চৌধুরী মধ্যে মধ্যে কাকুরাস্থ 
ভবনে গমন করিতেন। তাহাদের বহু জনপূর্ণ প্রকাণ্ড 
বাটা সন্ত্রীক রাধানাঁথ চৌধুরীর সমাগম মাত্র উৎসব ও 
আনন্দ কোলাহলে পুর্ণ হষ্টয়া উঠিত। পরিবারের বাল- 


ক ভবুক্ত] ভ্রবময়ী দেবী সর্বাংশে ভর্তার উন্নত জীবনের অনু- 
সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। “পরহিতে শ্বার্থত্যাগ ভক্তি নারায়ণে' ইহাই 
এই উন্নত-হৃদয় দম্পতির জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল | এই বিষাদ- 
ময় ছুংখের জীবনে এখনও শ্রীযুক্ত দ্রবময়ী দেবীকে পরের দুঃখের কথা 
্তনিলে এমনই কাতর হুইতে দেখা যায় যে,ইহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়| 
প্রতিবাসী বা আত্মীয় কুটুম্বের বিপৎ-প।তে,এখনও তাহাকে তাহাদের 
সাহায্যের অন্য জ্ীণ হস্ত শুনারণ করিতে দেখা য়ায়। রাঁধানাথ 
চৌধুরীর ন্যায় ভাহারও নিজের জন্য কিছুমাত্র জক্ষেপ নাই। সংক্রা- 
মক রোগে কাতর রোগীর শহ্য। পার্থে বসিয়! তাহার মাতা ও ভগিনী 
অপেক্ষা! অধিক যত্রে তাহাকে রোগীর পরিচধ্যা করিতে দেখিয়! মুগ্ধ 
হইতে হয়। বিগ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময় কত অনাহারক্রিই 
লৌককে নিজের মুখ্র গ্রাস বিতরণ করিয়া ভাহাকে সমস্ত দ্দিন উপবাসী 
থাকিতে দেখ] গিয়াছে। 


একাদশ অধ্যায়। ১৭৩, 


বৃদ্ধ সকলের সহিত একত্র ভোজন ফরিতে তিনি অতিশয় 
আগ্রহ প্রকীশ করিতেন, অধিক কি, আহার কালে বহু 
লোকের সমাবেশ আশয়ে প্রতিবেশী কুটুম্বদিগকেও 
আহ্বান করিতেন। ভোজন কালে সুমিষ্ট খাদ্য অপেক্ষা 
তাহার মধুর বাঁকণাবলী সকলের অধিকতর প্রীতি প্রদান 
করিত । 

রাধানাথ চৌধুরী বাটা আসিতেছেন, এই সংবাদ 
পাইয়া কাকুরার ঘাটে এত অধিক লোক তীহাঁর দর্শন- 
প্রার্থী হইয়। উপস্থিত হইত যে, ঘাঁট হইতে বাড়ী পথ্যস্ত 
১০ মিনিটের রাস্তা যাইতে তাহার দুই তিন ঘণ্টা! সমস 
লাগিত। তিনি উপস্থিত সকলের সঙ্গে পরম আত্মীয়ের 
স্তার আলাপ করিতেন এবং কাহারও কোনও অভাব 
দুর করিতে পারেন কিনা, গুঁৎস্ুক্য সহকারে অনুসন্ধান 
করিতেন। নিরাশ্রয় ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে অর্থ ও 
বন্ত্রাদি দান করিতেন। কাকুরা অঞ্চলে শত শত লোক 
এখনও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ততকৃত উপকার স্মরণ করিয়! 
থাকে । 

প্রিয় পরিজনের গৃখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য তিনি কায়- 
মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেন। ব্লাধানাথ চৌধুরীর দ্বারাই 
কাকুরার চৌধুরী বংশের নাম উজ্জল হইয়াছিল। কিন্ত 
রাধানাথ চৌধুরী শ্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরদিগের প্রতি এরূপ 


১৭৪ রাধানাখ-চরিত | 


মসন্ত্রম ব্যবহার কথ্জিতেন যে, উপযুক্ত ভ্রাতার এতাদুশ 
ভক্তি প্রায়ই দেখ! যায় না। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের 
অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কোনও বৈষয়িক কার্য্েই প্রবৃত্ত 
ছইতেন ন1। মফঃম্বল পরিভ্রমণের সুবিধার জন্য তিনি 
একথাঁনি ভাওয়ালিয়! নৌকা! ক্রয় করেন।' তাহার দাদাকে 
পুর্বে জিজ্ঞাসা করেন নাই বলিয়া, কি জানি তিনি 
জানিলে বিরক্ত হন, এই ভয়ে অগ্রে দাদায হস্তে ৭০টা 
টাক! দিয়! নৌক। ক্রয়ের কথাটা বলিয়াঁছিলেন। 

বহু ব্যয়পাধা নান! কার্ষে হস্তক্ষেপণ করিয়। রাধানাথ 
চৌধুরী সর্বদা অর্থকচ্ছ্ুতা অনুভব করিতেন। কিন্ত 
কখনও তিনি অপসছুপায়ে অর্থ লাত বা সঞ্চয় স্পৃহা 
প্রকাশ করেন নাই। শ্রীহট্রে কতকগুলি অজ্ঞাতনামা 
ব্যক্তির দ্বারা ১লা এপ্রিল তারিখে “ফুলতন্ক (ফুল- 
[7০০1-নির্বৌধ ) নামধেয় ব্যক্তিগত কুৎস! পুর্ণ এক 
পুস্তিক! প্রকাশের আয়োজন হয় । উহার পাগুলিপি 
দর্শন করিয়া রাধানাথ চৌধুরী দৃঢ়তার সহিত নিজ 
প্রেসে তাহ! ছাপাইতে অন্বীকার করেন। “ফ.লতত্বের, 
প্রবরপ্তকগণ গোপনে তাহাকে বহু অর্থ প্রানের প্রলোভন 
দেখাইতেও বিরত হন নাই। কিন্তু অকৃতকার্ধ্য হইয়! 
সত্বর কলিকাত! হইতে নৃতন আর একটা গ্রে আনা- 
ইয়া নির্দারিত 'দিনে “ফুলতত্ব বাহির করেন। কয়েক 


একাদশ মা ৃ ১৭৫ 
বংসর “ফ.লতন্ব' বাহির করিলে পর পশ্চাৎ ফৌজদারী 


আদালত কর্তৃক তাহাদের এই কুৎস! প্রচারম্পৃহ] দ্মিত 
হইয়াছিল । 

রাধানাঁথ চৌধুরীর বিগ্যোৎসাহিতার কথ। অধিক 
বল! নিশ্রয়োজন। তাহারই যত্বে ও পৃষ্ঠপোষকতায়-_ 
শ্রীহট্ট সদ” 'ছাত্রসখা” প্রভৃতি মাসিক পত্র উদ্ভুত ও 
পরিচালিত হইক্লাছিল। তিনি শ্রীহট্ট সম্মিলনীর” অদ্ি- 
তীয় পরিপৌষক ছিলেন। 

রাধানাথ চৌধুরার জমিদারী বা অতুল রশ্থ্য্য ছিল 
না। তিনি কোন উচ্চ রাজপদেও নিযুক্ত হন নাই। ধন 
বণে এবং উচ্চ রাজ পদ্র গৌরবে যে সামাজিক প্রতিপত্তি 
সহজে লোকের করায়ন্ত হয়, স্বকীয় সৎকর্ম দ্বারা তাহাকে 
তাহ। অর্জন করিতে হুইয়াছিল। শিক্ষা বিস্তারে অতুল- 
নীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি রাজদ্বারে সম্মানিত হইয়- 
ছিলেন। মহৎ অন্তঃকরণ ও উন্নত চরিত্রবলে তিনি 
শ্রীহট্রের সন্্রান্ত লোকদ্িগের সমাদরভাজন হ্ইয়াছিলেন। 
উপারহৃদয় ঘ্বর্গীয্ঘ নবকৃষ্ণ রায় দস্তিদার মহাশয় রাধা- 
নাথ চৌধুরীকে পরম আত্মায়বৎ সন্র্শন করিতেন। 
শ্ীহপ্ট্ের শিক্ষিত যুবকদ্দিগকে অনাচার-পরায়ণ, দান্তিক 
ও উন্মার্মগামী দেখিয়া রাধানাথ চৌধুরীর নাম ন্মর বক 
কতবার দস্তিদার মহোদ্য়কে গভীর পঁরিতাপ করিতে 


৬৭৬ রাধনাথ-চরিত । 


গুনিয়াছি। রাধানাথ চৌধুরীর অনুষ্ঠিত মহৎ কার্ধ্যাবলীর 
প্রতি স্তাহার গভীর সহানুভূতি 'ছিল। মৌখিক সহানগু- 
ভূতি মাত্র নহে, কাধ্য দ্বারাও তিনি রাধানাথ চৌধুরীর 
গুণানুরাগিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সমুদ্ধ জমিদারগণ, 
এবং অধিক বেতন দান করিতে সমর্থব্যক্তিরা স্ব স্ব 
বালকদিগকে শিক্ষার্থ গবর্ণমেন্ট স্কুলেই প্রেরণ করিতেন 3 
কিন্তু রাধানাথ চৌধুরীর জীবিত কাল পধ্যস্ত দস্তিদার 
গুছের একটা বালকও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য “জাতীয় 
বিগ্ভালয়' ভিন্ন অন্ত বিগ্ভালয়ে প্রেরিত হন নাই। আশ্রিত 
বালক দিগের কথ! দূরে থাকুক, দত্তিদার মহাশয় স্বীন্ন 
পুত্রর্দিগকেও শিক্ষার্থ “জাতীয় বিগ্ভালয়েই, প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। রাধানাথ চৌধুরীর সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
হইলে প্রায়ই স্বর্গীয় নবকৃষ্ণ রায় দত্তিদার মহাশয় তাহার 
কতিপয় বিশিষ্ট গুণের কথ! হ্বদয়-গ্রাহী ভাষায় উল্লেখ 
করিতেন। তিনি এবং মৌলবী মজিদ বখৎ মজুমদার 
সাহেব শ্রীহ মিউনিসিপালিটার কমিশনর স্বরূপ এক সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় মভ্মদার সাহেবের প্লহিত 
জনৈক সামান্ধ বংশো্ভব শিক্ষিত কমিশনরের কোনও 
বিষয়ে মততেদ উপস্থিত হয়। তৎ্প্রপর্গে শেষোক্জ 
কমিশনর এই মর্মে একটী মন্তব্য করেনঃ-_-”"আপনি সন্্াস্ত 
জমিদার হইলেও “মিউনিসিপলিটার কমিশনব্ব রূপে আমর! 
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লকলেই সমান নত বংশাভিমান-সম্পন্ধ/ * মজুমদার সাহেব 
ও দ্তিদার মহাশয় এই মন্তব্যে মন:ক্ষুপ্ন হন। রাঁধানাথ 
চৌধুরীও কমিশনর স্বরূপে শর সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
তিনি এই ব্যক্তিগত মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । 
এই বৃত্তান্তটীর উল্লেখ পূর্বক দস্তিদার মহাশয় প্রারই 
বলিতেন ণরাধানাথ চৌধুরীর আত্ম-সম্মানবোধ যেরূপ 
তীক্ষ ছিল, অপরের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেও তিনি 
সেইরূপ যত্্শীল ছিলেন। তিনি বীধ্যবান ও তেজন্বী 
ছিলেন, অথচ তাঁহার চরিত্রে বিন্দুমাত্রও গুঁদ্ধত্য ছিল ন!। 
এই শেষোক্ত মহৎ গুণটাই তাহার সঙ্গতিহীনতা দোঁবটা 
আবৃত করিয়! তাহাকে বিপুল সম্মানের অধিকারী করিয়! 
ভুলিয়াছিল !” 

স্বীয় নবকৃষ্ণ রার দস্তিদার মহাঁশর রাধানাথ চৌধুরীর 


* শ্রীহটের বর্তনান দস্তিদার বংশের আদি পুরুষ নবাব হরেকুঞ্চ 
রায় মুসলমানাধিকারে দীল্লী্বর কর্তৃক শ্রীহটের শাসনকর্তী নিযুক্ত 
ইইয়াছিলেন। কথিত আছে, মজুমদার ও দক্তিদার এই উভয় পরি- 
বারই এক বংশমভূত। দ্তিদীর বংশের কেহ তদানীস্তন আমিলের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া গোমাংস-শিশ্রিত থাদাদ্রব্যের আম্াণ 
প্রাপ্ত হন এবং "ভ্রাণেন অন্ধ ভোঙ্রনং” এই নীভিতে তিনি জাতিচ্যুত 
হইয়া,মুসলমাঁন ধর্ম গ্রহণ করেন। ইহা! হইভে বর্তমান মন্্মপ্ার 
বংশের শুত্রপাত হয় বলিয়া কিংবদন্তী । শ্রীহটের সন্ত্রাস্ত বংশাঁবলীর 
মধ্যে অদ্যাপি এই উভয় পরিবারই অগ্রগণ্য । * 


টং 
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ইংরাজী ভাষায় কথ্্পিকথনপটুতা ও পাশ্চাত্য রীতি 
নীতিতে অসামান্ত অভিজ্ঞতার অতীব প্রশংসাবাদ করি- 
তেন। একবার প্রধান কমিশনর মহোদয় শ্রীহট্রের গণ্য 
মান্ত লোৌকদিগকে এক দরবারে আমন্ত্রণ করেন। দৈবা- 
ধান দরবার স্থলে উপস্থিত হইতে দন্তিদার মহাশয়ের 
কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়| পড়ে। তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ 
করির| দেখিলেন, দরবার আরন্ত হইয়া গিয়াছে । তিনি 
কি করিবেন, ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে, রাধানাথ 
চৌধুরী গৃহাভ্যন্তর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া এরূপ 
নিপুণতার সহিত প্রধান (071০6) কমিশনরের নিকট 
তাহার পরিচয় প্রদান করিলেন যে, তিনি গাত্রোখান 
পূর্বক অগ্রসর হইয়া দস্তিদার মহাশরের সম্বর্ধনা করিলেন 
এবং তাহাকে দরবার গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যথোপযুক্ত 
স্থানে উপবেশন করাইলেন । অনেক উচ্চ শিক্ষিত উপাধি- 
ধারী বাক্তিও সাহেবদিগকে জুভুর স্তাঁয় ভয় করেন এবং 
তাহাদের সহিত কথোপকথন কালে গলদবন্ধম হইয় 
পড়েন। বাধাঁনাথ চৌধুরী বিশ্ব বিগ্ভালয়ের কোনও উপাধি 
প্রাপ্ত না হইলেও এই বিষয়ে তৎকালীন শ্রীহট্টের শিক্ষিত 
সমাজের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। 

* &রজী ভাষার তাহার লিপিকুশলতাও কম ছিল না। 
একবার কোনও গুরুতর বিষয়ে একটা লিপি রচনার 


একাদশ অধ্যায় । ১৩৯ 


আবগ্তক হওয়ায় তিনি স্বগাঁয় পার্কতীচরণ রায়চৌধুরী 
বি-এল্‌ ও শ্রীধুক্ত বাবু জানকীনাথ দেন মহাশয়কে উহা! 
রচনা করিতে কহেন। ইহার! উভয়েই উচ্চশিক্ষিত, 
তাহাতে আবার রিষকটা গুরুতর; স্থতরাং লিপি রচিত 
ও পুনঃ পুনঃ কর্তিত, মার্জিত এবং পরিবর্তিত হইতে 
লাগিল । পত্র রচনা আর শেষ হয় ন৷ দেখিয়া রাধানাথ 
চৌধুরী ধৈধ্যচ্যুত হইয়া পড়িলেন এবং স্বয়ং আর একখানি 
লিখিতে আরন্ত করিয়। দিলেন। তিনি একবারে কোনও 
কাটকুট না করিয়! এরূপ একথানি মুসাবিদা প্রশ্টত করি- 
লেন বে, পাঠান্তে পূর্বোক্ত লেখকদ্স্ন মুক্তকণ্ঠে বপিলেন, 
তাহারা শ্র লিপি খানি এতদপেক্ষা উত্কষ্টতর রূপে 
রচনা করিতে পারিতেন না। বস্ততঃ রাধানাথ 
চৌধুরী অতি ক্ষি প্রবুদ্ধি ছিলেন, নতুব। তিনি স্বীন্ধ অনতি- 
দীর্ঘ জীবিতকা'ল মধ্যে এত অধিক মহদনুঠানে সমর্থ 
হইতেন না । 

প্রকৃত প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের প্রতিভ। সকল দ্রিকেই 
স্কর্তি প্রাপ্ত হয়। রাধানাথ চৌধুরী এই প্রতিভা লইট! 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তীহাঁর চরিত্রে মানসিক, শ'রী- 
রিক ও আধ্যাত্মিক তেজের একট! সামপ্রস্ত লক্ষিত হট" 
ছিল। তাহার উচ্চ মনোবৃত্তি সকল যেরূপ বিকশিত 
হইয়াছিল, ভগবান তাহাকে সেইরূপ অপরিমিত শারীরিক 


১৮০ রাঁধানাথ-চরিত | 


শক্তিও প্রদান করিয়াছিলেন। ব্যাজাদি বন্তজত্তর ঘ্বার। 
নিরন্ত্র গ্রামবাসীরা উৎপীড়িত হইতেছে, সংবাদ পাঁইলেই 
তিনি বন্দুক লইয়া শীকার করিতে বহির্ঘত হইতেন। 
শীকার শেষ ন! হওয়া পর্যন্ত তীহাঁর আহার নিদ্রা জ্ঞান 
থাকিত না। একবার গোটাটিকর নামক স্থানে ব্যান্ত্ের 
উপদ্রব হওয়ায় তিনি ক্রমান্বয়ে চারি দিন গাছের উপর 
থাকির। ৫ম দিবদে বাঘ মারিয়া তবে গৃহে আসিয়াছিলেন। 
দন্তিদার ভবনের সন্নিহিত তীহাদেরই জমিদারীর অন্তর্গত 
এক জঙ্গলে শীকার অন্বেষণ করিতে গিয়৷ তিনি একবার 
অতকিত ভাবে একট। প্রকাণ্ড বন্তশুকর দ্বার আক্রান্ত 
হন। উপায়াস্তর না দেখিয়া তিনি সাহস সহকারে রিক্ত 
হস্তেই শৃকরটার গতিরোধ করিয়াছিলেন। তাহার সমভি- 
ব্যাহারী একটা লোক দূর হইতে তাহার বিপদ হৃদয়ঙ্ষম 
করিয়। দৌড়িয়া তাহার সাহায্যে অগ্রসর হয়। তখন 
অবলীলাক্রমে তিনি শুকরটাকে মারিয়! ফেলেন। কখনও 
বা লংখলার জমিদার প্বর্গীর আলি আমজদ খা সাহেব, 
কগন কখন সুনামগঞ্জের জমিদার দেওয়ান হাসন রজ। 
সাহেব শীকারের জন্ত তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া 
যাইছেন। কুড়া শীকার করিতে ও কুড়। পালিয়। তাহার 
ডাক শুনিতে তিনি বিশেষ আনন্দ বোঁধ করিতেন। 
তাহার ভোব্গন-প্রণানলীও শারীরিক শক্তিরই অনুরূপ 


একাদশ অধ্যয় | ১৮৬ 


ছিল। একটী আস্ত কবুতর, ভাজিয়৷ তন্দ্রা তাহার 
জলধযোগ (71787) সম্পন্ন হইত। অল্প আহার আধু- 
নিক সত্যতার লক্ষণ। স্বর্গীর নবকৃষ্ণচ রায় দক্তিদার 
মহাশয় একদ]| কয়েকটা শ্বদেশ-সেবায় কৃতপংকল্প শিক্ষিত 
যুবকের আহারের অন্নতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হাস্য 
করিয়া বলিয়াছিলেন “বাপু নকল হে! আগে রাধানাথ 
চৌধুরীর স্তার থাইতে শিখ, তাঁঞধ পর দেশের সেব! 
করিও! শরীরের যেরূপ পুষ্টি সাধন আরম্ভ করিয়াছ, 
দেখিতেছি, পরের জন্ত খ!টিতে গেলে এই দেহ্যষ্টি কয়দিন 
টিকিবে ? এই বলিরা তিনি রাধানাথ চৌধুরী কোন্‌ 
প্রকার খাগ্ঠদ্রব্য কয়টী একবারে উদরসাৎ করিতেন, তাহ! 
বলিতে লাগিলেন। শুনিয়। শ্রোতৃবৃন্দ বিশ্মিত ও স্তম্ভিত 
হইলেন। | 
রাধানাঁথ চৌধুরীর আধাত্বিক জীবনও বিশেষত্ব 
পরিশূন্য নহে । পারমার্থিক সঙ্গীতে তাহার গভীর অনুরাগ 
ছিল। কঠোর শ্রমের পর একটু অবসর পাইলেই সেতার 
নিয়া বসিতেন। তগবদ্‌গুণ কীর্তনে তাহার অন্তরে শাস্তি- 
ধার! প্রবাহিত ও হৃদয় বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ 'হইয়। 
উঠিত। ছাত্রদিগকে তিনি প্রাক্ধই এই উপদেশ দিতেন £-- 
“সমস্ত দিন যে সকল কাধ্য করিয়াছ--রাত্রিতে* শরনের 
পুর্বে মনে মনে তাহার বিচার করিবে। এবং যদি কোনও 


১৮২ রাঁধানাথ-চরিত । 


অন্যায় কাঁজ করিয়! থাঁক, তজ্জন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে তগ- 
বানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে । " প্রাঁতে শধ্যাত্যাগের 
পূর্ব্বে দ্রিবসের কর্তব্য কর্্মগুলি স্মরণ করিবে এবং তৎ 
সম্পাদনের জন্ত যুক্ত করে ঈশ্বরের নিকট বল প্রার্থন 
করিবে।* বন্ততঃ রাঁধানাথ চৌধুরীর ঈশ্বর-বিশ্বাম অতি- 
শয় দু ছিল। বহুমানাম্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত রায় 
দত্তিদার মহাশয় একদ1| কথ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন 7 
পবাল্যকালে আমি অতি শীর্ণদেহ ছিলাম; কত তেজস্কর 
সালসা ইত্যাদি থাইলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না । 
এক দিবস রাধানাথ চৌধুরী আমাকে সন্বেহে ক্রোড়ে 
লইয়া বলিলেন “তুমি প্রত্যহ শয্যাত্যাগের পূর্বে ভক্তিভরে 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে। তিনি ভোমাঁকে স্থজন 
করিয়াছেন, তিনিই তোমার দেহে অপরিমিত বলদাঁন 
করিবেন।” এই কথাটা তখন আমার হৃদয়ে বড়ই 
লাগিয়াছিল। তাহার কথামত বহুকাল আমি প্রত্যহ 
এঁরপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম। পরে যখন আমার অভাব- 
নীয় শারীরিক উন্নতি ঘাটিল,তখন মনে হইল,আমার ভক্তি- 
পূর্ণ বাল্য প্রার্থনাই তাহার কারণ।» 

রাধানাথ চৌধুরী ব্রাহ্মধর্ম্ে দীক্ষিত না হইলেও অনে- 
কেইংক্জহাঁকে ব্রাঙ্গম্তাবলম্বী মনে করিতেন, কিন্ত তিনি 
নির্জন উপাসনারই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি.কথ. 
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নও হিন্দ ধর্মানুমোদিত সাচার অন্্ঠানের উল্লজ্ঘন করিতেন 
না। প্রপি'্খ শাক্ত-সঙগীত-বিশারদ রাজমো হন আশ্বলী শ্রীহট্টে 
উপস্থিত হইলে পর তিনি তীহাঁকে নানা প্রকারে উৎসাহ 
দান করিয়াছিলেন । তখন অতি প্রত্যুষে দেখা যাইত, 
তিনি সেতার বাজাইয়া তদ্গতচিন্তে আন্বলীর সহিত শাম! 
বিষয়ক গান করিতেছেন। এতঘ্বারা অনুমান হয় যে, 
ধর্ম সম্বন্ধে তাহার কোনও প্রকার গোড়ামি ছিল না। 
রাঁধানাথ চৌধুরী কথনও প্রণর়-ঙ্গীত বা অশ্লীল 
গীতাদি গাহিতেন নাঁ। ইহা তাহার হৃদয়ের পবিত্রতার 
এক নিঃসংশয় প্রমাণ। সর্ব প্রকার পরিফার পরি- 
চ্ন্নতার প্রতি তাহার স্তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। তিনি 
উৎকৃষ্ট আহার ও উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন। তাহার 
বাঁসগৃহও পরিচ্ছন্নতায় সন্নিহিত ভদ্রলোকদিগের বাসভবন 
অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট বই নিকৃষ্ট ছিল না। শ্রদ্ধেয় শ্রষুক্ত 
শরচ্ন্ত্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখির়াছেনঃ--“জাতীয় ধিদ্যা" 
লয়্ের জন্ত টাদ! সংগ্রহ করিতে তিনি ঢাকায় উপস্থিত 
হইলে পর আমি তাহাকে প্র নগরীর জনৈক প্রসিদ্ধ 
দেশান্ুরাগসম্পন্ন ধনী ব্যক্তির গৃহে লইয়া যাই। বাড়ীতে 
প্রবেশ কালে চারিদ্বিগের অপরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য বর্জরয! 
তিনি আমাকে বলেন “বোধ হয় আমর! রাস্তা ভূলিয় 
বস্তারনের পথে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছি !--এই সম্বন্ধে 


১৮৪ রাঁধানাথ-চরিত । 


তাহার সন্দেহ ভগ্রন হইলে 'পর হিনি বিশ্ময প্রকাশ 
করিয়! বলিরাছিলেন, এত বড় লোক এরূপ অপরিচ্ছন্নতাখ 
মধ্যে বাস করিতে পারেন, না দেখিলে একথা বিশ্বাঞ্ 
করিতে পারিতা ন1 !/ 

১৮৮৯ খুঃ বাধানাথ চৌধুনীর প্রথমা কন্ঠা শ্রীমত। 
নিন্দলাবালার জম্ম হর। ১৮৯২ হ্রীঃ তাশার দ্িতীস্ 
কন্ত] শ্রীমতী স্থুনীতিবাল| ভূমিষ্ট হওরার ২০২৫ দিন 
দিন পরেই তিনি লোকান্তরিত হন। স্ত্রীশিক্ষার প্রর্তি 
তাহার এরূপ দৃঢ় অনুরাগ ভিল যে, জোষ্ঠ। কন্ত।কে দেখা 
ইয়। তিনি বন্ধুবান্ধবদ্দিগকে বলিতেন “ইহাকে উচ্চ শিক্ষা 
প্রদান করিব। আমার অবর্তনানে নিশ্মল। “পরিদর্শক 
সম্পাদন করিবে! ছুঃখের বিষয়, তাহার অকাল মৃত্যুর 
পর কন্তাছয়ের সুশিক্ষা দান সম্বন্ধে তাহার যেরূপ অভিপ্রাপ্ 
ছিল, তাঁহ। সুসিদ্ধ হয় নাই | * 

সকল কার্য্েই রাধানাথ চৌধুরীর এক প্রবল 


,* অকাল বৈধবোর পর এই কন্যাদ্বয়ই শ্রীযুক্ত দ্রবময়ী দেবীর 
সংসারের অবলম্বন দ্বরূপ হুইয়| পড়িল। ভর্তার অভিলাষানুযায়ী 
কন্যাছয়ের সুশিক্ষাদান করিতে না| পারিলেও তিনি পরম যত্বে ইহা 
দ্রিগ্র স্ছশীলা ও সন্লীতিপরারণ| করিয়া তুঙ্গিয়াছিলেন। তাহারই 
পুণাফলে পিতৃ হীন কন্তাদ্ব় আত্মীয় পরিজন কর্তৃক উপেক্ষিতপ্রায় 
হইয়া! ও সৎপান্ত্রে সমর্পিতা হইয়াছেন) অধুনা এই চারুত্বভাব! কণ্ঠ।- 
বয় উভয়েই সন্তানবতী ও পতিকুলের উজ্দ্লকারিণী হইয়াছেন। র্দেণী 
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ঈশ্বরনির্ভরতা! দৃষ্ট হুইনড। “তিনি কোনও প্রার্থনাই 
অপূর্ণ রাখেন নাই, আর কাতর প্রার্থনা কখনও অপূর্ণ 
রাখেন ন1” এরূপ তাঁব সর্বদ! তাহার মুখে বাক্ত হইত। 
আর প্রর্ুত কর্মযোণীর স্তায়্ কোনও কার্ধযই সাধ্যাতীত 
নহে মনে করিয়া তিনি অক্রান্তদেহে কর্মের অনুসরণ 
করিতেন। সাধারণের নিন্দ! ব প্রণংসায় তিনি বিচলিত্ত 
হইতেন না, স্থিরলক্ষ্যে কর্তব্কর্্ম সম্পাদন করিরা যাই" 
তেন। অলন ও অবসাদ্গ্রন্ত চিন্তে এক মুহুর্তও যাপৰ 
করিতেন না-তিনি কর্ম লইয়াই ব্যতিব্যস্ত । বস্ত্র, 
তাহার অনতিদীর্ঘ জীবনটা যেন কতকগুলি কর্দসমষ্টির 
এক প্রথর উচ্ছ্বান। তাহার কর্মময় জীবনের উল্লাসের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই মনে পড়ে £-- 

“কর্ম ক্ষেত্র ওই প্রশস্ত পত্িয়া, 

সমর প্রাঙ্গণ সংসার এই। 

যাও বীরবেশে কর থির! রণ, 

যে জিনিবে স্থুখ লভিবে সেই ॥* 


আন্দোলন আরম্ভ হইলে পর দেবী দ্রবমর়ীর এক দৌহিত্র জন্মি- 
যাছে। তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে আন্দোলনের আবিভাব হইল, 
দেবী তাঁহার ম্মরণার্থ দৌহিত্রের “ব্যদেশরঞ্ন” এই নামুকরণ করিয়া 
ছেন। আশ! করি, এই শিশু স্বীয় মাতামহ ও মাতাঁমহীন্পি পবিত্র 
শোণিত বিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মহৎ গুণুবলীরও উত্তর।ধিকারী 
হইয়] অন্বর্থনাম] হইবে । 


১৮৬ রাধানাথ-চরিত । 


রাঁধানাথ চৌধুরী কর্মভূমিভে, চিরজযী বীরপুরুষের 
ম্ভার বিচরণ করিনা গিয়াছেন। ঘমন্ত্রের সাধন কিংব। 
শরীর পাতন,__এই প্রচলিত বাক্যটী সর্ধদ] তাহার মুখে 
শুন! যাইত । একবার “জাতীয় মহাঁসমিতির” অধিবেশনে 
এলাহাবাদ যাইতে তিনি প্রস্ত হইলে পর ত্বাহার ভ্রাতৃগণ 
পথের দূরত্ব ও অন্ুখ বিস্তখের আশঙ্কার উল্লেখ করিয়। 
যাইতে তাহাকে নিষেধ করেন ; কিন্ক তিনি কাহারও বারণ 
ন! শুনিয়া এলাহাবাদ চলিয়। গেলেন। রলিরা গেলেন “দেশের 
রাজে প্রাণ যার ক্ষতি কি?” কর্মক্ষেত্রে তিনি মতত অটল 
ও অরিচলিত ছিলেন। অনেকেই দেখিরাছেন, সামান্ত 
রোগে তিনি কখনও শধাশারী হইতেন না। জ্বরবোধ 
হইলে পকেটে কুইনাইন লইর! স্কুলে পড়াইতে যাইতেন। 
হাতে অধিক কাজ থাকিলে আহারের সময় অতীত 
হইয়! যাইত। আরব্ধ কাধ্য অসমাপ্ত রাখিক্স! তাহার 
আহারে রুচি হই না-_নিদ্রায় শান্তিলাভ হইত না। 

পায়! যদি আমি ধনাঢ্য হইতাম, তাহ। হইলে 
দেশের জন্টু কতকি করিতে পারিতাম। আমার অর্থ 
নাই, আমি আর সংসারের জন্য কি করিব? অনেক, 
শিক্ষিত যুরকের যুখেই এইরূপ নৈরাশ্রব্যপ্তক উক্তি শুনিতে 
পাওয়া যায়। ইচ্ছা থাকিলে শ্বয়ং এধর্যাশালা না হইয়াও 
যে অনেক কাজ করিতে পার৷ যার, রাধানাখ-চারত্র 
হুইতে কি তাহারা এই নীতিটা গ্রহণ করিবেন না? 


উপসংহার । 


১৮৯১ শ্রীঃ গ্রাঁরস্তে কর্মমব'র রাধানাথ চৌধুরীর সকল 
ও সতেজ দেহে দুশ্চিকিৎস্ত বন্ুমুত্র রোগের লক্ষণ প্রকাশিত 
হয়। পীড়ার প্রথম অবস্থাতেই স্বিজ্ঞ ভিষকগণ তাহাকে 
কঠোর কায়িক ও মানসিক শ্রম হইতে বিরত হইতে 
উপদেশ দেন। স্থুপ্রপিদ্ধ ডাক্তারগণ একযোগে বলিয়া- 
ছিলেন যে, অতিরিক্ত মানসিক চিন্তাই এই কঠিন পীড়া 
সঞ্চারের প্রধান হেতু । রাঁধানাথ চৌধুরী স্থীক্ জীবন 
রক্ষার জন্ত এই স্পরামর্শের অনুগামী হইতে যত্ববান 
হইয়াছিলেন,সন্দেহ নাই ; কিন্তু যতদিন তাহার প্রাণোপষ 
জাতীয় বিগ্ভালয়” ও “পরিদর্শকের স্থায়ীত্ব সন্দেহ বর্তমান 
ছিল, ততদিন সর্বপ্রকার মানসিক চিন্তায় বিরত থাক! 
তাহার সাধ্যের অতীত ছিল। ররং অকালে--প্রারন্ধ 
কাধ্যের সমাপ্তির পূর্বে দুরারোগ্য ব্যাঁধি- মৃত্যুর বিকট 
চ্ছায়৷ তাহার কল্পনা-পথের সন্নিহিত ক'রয়া৷ তাহাকে 
অধিকতর চিস্তাকুলিত করিয়া হুলিল। ন্থৃচিকিৎসায় পীড়া 
দমিত হইলে পর ধতই তিনি দৃঢ়তার সহিত কর্ম্মভূমিতে 
দ্রগায়মাঁন হইতে লাগিলেন, এই করালব্যাধি” তত্তই 
গ্রবতা লাভ করিয়া তাহাকে পুনরাক্রমণ করিত 


১৮৮ রাধানাথ-চরিত । 


লাগিল। তিনি পুনঃ পুনঃ শধ্যাশাকী হইতে লাগিলেন। 
তাহার স্বাস্থ্োল্লসিত দেহ ক্রমেই বিগত-্রী হইতে লাগিল। 
ডাক্তারেরা জলবাধু পরিবর্তনের উপদেশ দিলেন। মাঁসত্রন়্ 
নৌ-ভ্রমণে নানাস্থান পর্যটন করিয়া তিনি আশাতীত 
শ্বাস্থ্যোন্নতি লাভ করিলেন । জীবনাঁশ। পুনরায় ফিরিয়া 
আসিল । তিনি নবোংসাহে আবার কার্যাক্ষেত্রে অবতরণ 
করিলেন । 

কিঞ্কিদ্ধিক ছরঘাস কাল স্বাস্থ্যন্খ ভোগ করিয়া 
রাঁধানীথ চৌধুরী মনে করিনেন, করালব্যাধি তীহাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু অচিরাৎ তাঁহার সেই ভ্রম দূর 
হইল-_ আবার গীড়ার লক্ষণ ঈষৎ পরিক্ষ,ট হইল। এই- 
বার বহু তেজস্কর ওষধ সেবন করিনা পীড়ার '্রবলতা 
প্রশমিত করিলেন, কিন্তু পূর্ধ স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন 
না। শরীর দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। এই সমস 
গ্বীয় শারীরিক পরিবর্তন পর্য্যবেক্ষণ মানসে তিনি উন্ুক্ত 
দেহে বে ফটো উদ্ধৃত করেন, তাহার সহিত তাহার পূর্ব 
প্রতিকৃতির এইরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হুইয়াছিল যে, 
উত্তপ্পটী একত্র দর্শন করিলে একজনের চিত্র বিয়া সহস! 
পরিচয়,কর। যাইত ন1। গ্রুপ্রদিদ্ধ ডাকার শ্রীযুক্ত সুন্দরী- 
মোঁহন দাস এম্‌-বি, ডাক্তার বৈকুকুমার নন্দী এন্‌-এম্‌- 
এস্‌ ও শ্রীহটের দিভিন সার্জন গ্রসৃতির চিকিৎসার 


উপসংহার । ১৮৯ 


পীড়াঁর প্রকোঁপের কিঞ্চিৎ দমন হইলেই তিনি কর্ম্ভূমিতে 
দণ্ডায়মান হইবার উদ্ধম করিতে লাগিলেন--কিন্তু হায় ! 
কষ্ণপক্ষের শশধরের ন্যায় তীহার কাল-অমানিশীভিমুখ 
দেহ দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল ! 

১৮৯২ শ্রীঃ ২রা জুলাই তিনি পরবর্তী তিন বৎসরের, 
জন্য করিমগঞ্জ লোঁকালবোর্ডের ভাইস্‌ চেয়ারম্যান্‌ পদে. 
মনোনীত হইয়াছিলেন। শ্রী সময়ে তত্রত্য লোকাল 
বোর্ডের সহিত পাঁবলিক্‌ ওয়ার্কসের কতিপয় কর্মচারীর 
একটা! তুমুল বিরোধ চলিতেছিল। ইহার ফলে লোকাল 
বোর্ডের দুইজন কর্মচারীর উপর এক অভিযোগ উপস্থিত 
হয়। রাধাঁনাথ চৌধুরী এ অভিযোগের আঁমুল-বৃত্তাস্ত 
অবগত ছিলেন এবৎ অভিযুক্ত কর্মমচারীদ্বয়ের নির্দোষতাস্র 
সন্দিহান ছিলেন ন1!। কিন্তু পাবলিক ওয়ার্কসের গবর্ণ- 
মেপ্ট কর্মকারকদিগের প্রবলতাঁয় ভীত হইয়! ইহীরা বিপদা- 
শঙ্কাঁয় রাধানাঁথ চৌধুরীকে বোর্ডে উপস্থিত হতে কাতর- 
কণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাধানাথ চৌধুরীর 
শারীরিক অবস্থ| তথন পর্যটন ক্লেশ সহনে অমক্ত মনে 
করিয়!, ডাক্তারগণ তাহাক্ষে করিনগঞ্জ যাইতে নিষেধ 
করিলেন, কিন্ত তিনি কর্তব্যের কঠোর অংহবান ৪ উপেক্ষা 
করিতে না পারিয়া করিমগঞ্জে চলিরা গলেন। এবং 
প্রবলের চক্রান্ত হইতে ছুইটা নিরপর'র পোককে রক্ষা 


১৯০ রাধানাথ-চরিত | 


করিলেন। হার, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, 
ইহাই তীহার ইহজীবনের সর্বশেষ পরহিতানুষ্ঠান ! 
করিমগঞ্জ ত্যাগ করিতে না করিতেই তাহার শারী- 
রিক অবস্থার সাংঘাতিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইল। 
পীড়ার তীব্রতা লক্ষ্য করিয়া তিনি ভীত হইলেন। প্রিয় 
পরিজনদিগের দর্শনার্থ একেবারে শ্রীহট্রে প্রত্যাবর্তন না 
করিয়া! তিণি কাকুরাস্থ ভবনে উপস্থিত হইলেন। পরি- 
বারস্থ ব্যক্তিবর্গ তাহার চেহার৷ দেখিরাই শোকে মুহামান 
হইয়া! পড়িলেন। তিনিও সকলকেই আকুলকণ্ঠে সন্তা- 
ঘণ করিয়া তাহাদের নিকট চিরবিদান্ন গ্রহণ করিতে 
লাঁগিলেন। এ সময়ে চিকিৎসকদের নিকট হইতে দূরে 
থাকা শ্রেয়স্কর নহে মনে করিয়া তাহার! সত্বর তাহার শ্রীহট্ট 
গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন । তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
পরিজনের! নদীর ঘাটে আসিন্না তাহাকে ভাওযালিরাতে 
তুলিকা দিলেন । নৌকার উঠিগ়্াই তিনি বলিলেন “আর 
ভাওয়ালিয়৷ নৌকায় উঠিয়। বাড়ী আসিব না, ইহার পর 
কাগজে * উঠিয়া আসিব !” এই বাক্যে উপস্থিত সকলেই 
“হায় ! হায়!” করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়| উঠি- 
লেন।, কয়েকজন নৌকায় থাকিয়। তাহার সমভিব্যাহারী 


অর্থ।ং দংবাদ পত্রের পৃষ্ঠে । 


উপসংহার | ১৯১ 


হইলেন। নৌকা ছাড়িস্ল দেওয়া হইল! দশমীর প্রতিম! 
বিসর্জান করিয়া! অন্তেরা ঘরে ফিরিলেন ! 

রাধানাথ চৌধুরীর পীড়া বৃদ্ধির সংবাঁদ তাহার শ্রীহট্টে 
পুনরাগত হওয়ার পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। নৌকা 
ঘাটে লাগিবামীত্র বন্ধুবর্গ শশব্যন্তে উপস্থিত হইলেন। 
তাহার শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাঁত করিয়া সকলেরই মনে 
গভীর নৈরাশ্তের উদয় হইল। শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ 
সেন অনুযোগ সহকারে বলিলেন "আমাদের সকলের অন্থু- 
বোধ উপেক্ষ। করিয়া করিমগঞ্জ না গেলে আপনার শারী- 
রিক অবস্থা এরূপ হইত না!” তিনি উত্তর করিলেনঃ_ 
“জানকী বাবু!--কঞ্জিমগঞ্জ না গেলে আমার জীবন বড়ই 
অশান্তিপূর্ণ হইত, আমার কর্তব্য পালন করিয়াছি। 
এখন আমার মৃত্যু হইলেও আক্ষেপের কোনও, কারণ 
নাই। আমি শাস্তির সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে 
পারিব।৮-_ধন্ত কর্মবীর!-_ধন্ত জীবন তোমার ! 

ক্রমে উৎকট পীড়ার সাংঘাতিক লক্ষণ সমূহ প্রকা- 
শিত হইতে লাগিল। এই শোঁক সংবাদ মুখে মুখে সহরের 
সর্বত রাষ্ট্র হইল। তাহার বন্ধুবর্গ এইবার তীঁছার জীবন 
সঙ্কটাকুল মনে করিয়া ছুঃখে মুহ্যমান হইতে লাগিঠলন। 
দূর্থ বন্ধু বান্ধব ও তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরা তাহার 
শেষ দর্শন মানসে সমাগত হইতে লাগিলেন। ক্রমে 


১৯২ রাধানাথ-চরিত । 


উত্থান-শক্তি রহিত হইল-ওষধ। সেবনেও র্রেশ বোধ 
হইতে লাগিল। তিনি জীবনাশ! পরিত্যাগ করিলেন। 
তাহার মৃত্যুর পর 'জাতীয় বিগ্যালয়* ও "পরিদর্শকের কি 
রশ! হইবে, এই ভাবনার তিনি উদ্বেগপূর্ণ হইয়া! উঠিলেন। 
তাহার কনিষ্ঠ সহোদরকে সম্বোধন করিরা পুনঃ পুনঃ 
ৰলিতে লাগিলেন £--“পার্বতী ! * তুমি আমার উপযুক্ত ও 
গ্রিক্ষিত ভাই, আমার অবর্তমানে “জাতীয় বিদ্যালয়” ও 
পরিদর্শক" তোমাকে সংরক্ষণ করিতে হইবে ।* যে 
পধ্যস্ত বাঁকৃরোধ ন! হইয়াছিল, সেই পরাস্ত তিনি এই 
উভয়ের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন ও সমাগত বন্ধু বান্ধব- 
দিগকে-__-ইহাদের রক্ষার জন্য বিবিধ উপদেশ ও অনুরোধ 
জানাইয়াছিলেন। অস্ভিম শষাযায় তিনি শ্বদেশ ও ম্বজা- 
তির উন্নৃতি কামনায় চিরনিষ্ঠতা-সচক যে মর্ম্ম্পশা অভি- 
নয় করিয়াছিলেন, অনেকেরই হৃদয়ে তাহা চিরসুদ্রিত 
হইয়! রহিয়াছে । 

১৯শে আগ, প্রভ্যুষেই শরীর অবমন্ন হইয়। পড়িল। 
তিনি রোরুগ্ভমানা গতিব্রতা ভার্ধ্যাকে প্রবোধ দিতে 


* রাধানাথ চৌগুরীর মৃত্যুর পরও ইনি প্রায় ১১ বৎনর জীবিত 
ছিলেন।' সর্বকনিষ্ঠ চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণা আরস 
হওয়ার পর শিলং নগরে মাঁনব জীবন লংবরণ করিয়াছেন । ছুঃখের 
বিষয়, ভ্রাতর কীর্তি রন্গায় ইহাদের বিশেষ উদ দুষ্ট হয় নাই। 
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লাগিলেন, কন্তাদ্ধয়ের 'শিরঃস্পর্শ করিলেন-_-শোকার্ত 
জাতী ও পরিজনকে সান্ত্বনা করিলেন । “জাতীয় বি্ভালয়ের" 
প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে পুনরায় কি বলিতে ইচ্ছ! প্রকাশ 
করির৷ তাহাকে আহ্বান করিতে কহিলেন। তিনি 
আসিতে না আসিতেই “হরি দয়াময় হরি 1” বলিতে বলিতে 
নিঃশব্য হইলেন! মুহুর্ত মধ্যে এই দুঃসংবাদ চতুর্দিকে 
রাষ্ট্রহইল। এজীবনে তীহাঁর শেষ দর্শন মানসে বর্ষার 
জলমোতের ম্যান লোৌকণ্রেশীর সগ্নাগম হইতে লাগিল । 
বিদ্ভালয়ের বালকগণ--আ'ফিম ও আদীলতের কর্মচারিগণ-_. 
ধনী ও সন্্রান্ত বাক্তিগণ অন্ত্স্তভাবে তাহার বাসভবনে 
উপস্থিত হইতে লাগিপেন। বাসগৃহের চত্বর ও সন্গিহিত 
রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। ধাহারা 
অশ্বশকটে আসিয়াছিলেন, লোকবাহ ভেদ করিতে ন! 
পারিয়! দূরে শকটত্যাগ করিয়া পদব্রজে আসিতে লাগি- 
লেন। শক্র মিত্র, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খৃষ্টান 
প্রভেদ রঠিল না । সকলেই দেশের অদ্বিতীয় হিতৈষী 
পুরুষপ্রবর রাধানাথ চৌধুরীর অন্তিম সময় আগত প্রায় 
শুনিয়! ব্যাকুলচিত্তে তাহার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। 
২*শে আগষ্টের কালরান্রি সন্নিহিত হইল। কর্টীল,কাল 
শত শত লোকের উৎকগায় ভ্রক্ষেপ না করিয়৷ স্বীয় কর্তব্য 
পম্পাদন করিল। রাত্রি *৯টা ৫ মিনিটের সময় ৩৬ বৎসর 


৩ 


১৯৪ রাধানাথ-চট্রিত | 


বসে স্বদেশের হিতদাঁধনে-দৃটক্রত রাঁধানাথ চৌধুরী ইহ- 
লোক পরিত্যাগ করিলেন। যৌবনের মধ্যান্তে "শ্রীহট্টের 
গৌরব-রবি কাল রানুর কুক্ষিগত হইল। 

পর দিবস রজনী প্রভাত হইতে ন! হইতেই--বিযাদের 
একখানি কালমেঘ উখিত হইয়া সমস্ত সহর সমাচ্ছন 
করিল। গৃহে গৃহে-মাফিসে আদালতে, বন্দরে বাজারে 
পরলোৌকগত মহাক্মার গুণকীর্তন ও তাহার অকাল 
বিয়োগজনিত উদ্দাম শোকআোতঃ প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। তৃতীয় দিবস শ্রীহট্রের জন সাধারণ শোকার্ত 
হৃদয়ে "জাতীয় বিগ্ভালয়ের” গুহে সন্মিলিত হইতে লাগি- 
লেন। শ্রীহট্টে বহু সভা সমিতির অধিবেশন হইরাছে-_ 
কিন্তু এইরূপ সার্ধজনিক সহানুভূতি পূর্বে আর কখনও 
দেখা বার নাই। এইবূপ জাতিধন্ম-বর্থ নিবিশেষে সকল 
শ্রেণীর বহুলোকের একত্র সম্মিলন আর. কখনও হয় নাই। 
সভাধিবেশনের সমর যতই নিকটবন্তী হইতে লাগিল, ততই 
পিপীলিকা শ্রেণীর স্ভার লোক্রেণীর সমাগম হইতে 
লাগিল। গৃহে আর তিলাদ্ধ স্থৃনি রহিল না, গৃহের চতুঃ- 
পার্খ ও প্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ হইল। সেই বিপুল জনতা 
নিস্তব্ধঃ-প্রত্যেকেরই মুখমণ্ডলে শোকচ্ছার! প্রত্িভাত! 
ফরমে সেই গভীর নীরবতা ভর্দ করিয়া-সকরুণ শোক" 
সঙ্গীত সমুখিত হইলঃ-_ 
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ব্বাগিণী বারোয়া--মিশ্র। 


শোকে কাদিছে আজ নগরী । 
বিষাঁদ অশাধারে দেশ ফেলিল ঘেরি | 
'বলবান তেজীয়ান, ছিল যে নুসস্তান, 
অকালে করালে তারে নিল যে হরি ॥ 
ধালক কত যে অনাথ, কাঁদে বলে কোথা রাঁধানাথ, 
পিতৃহারা! বলহায়], হল ষে হল যেতার! 
তাই ফেলে অশ্রধার1 তাহারে ম্মরি | 
অসহায় হারায়ে সহায় নিরাশায় করে হাঁয় হায়। 
বালিক1 বিধব1 হেরি ভার বিদরিছে হৃদয় সবার 
শিবাঁর হে অশ্রধার প্রেমময় হরি !! 


শোঁক-সঙ্গীত থামিলে পর কত স্থদীর্ঘ নিশ্বাঙ্গ ও হা 
ইতাশের শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। কেহ কেহ 
আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া! পড়িলেন--অনেকের ই মুখমণ্ডল 
বাহিয়! দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল । সভা- 
পতি রেভা'রেও্ড জে, পি, জোনস্‌ মহোদয় আপন গ্রহণ 
করিলে পর, অতি বুষ্টি বশত; সভায় উপস্থিত হইতে না 
পারিয়া বাহার? শোক-প্রকাশক পত্র প্রেরণ করিয়ান্িলেল, 
তাহাদের পত্র সকল পঠিত হইতে লাগিল। অতঃপর ডাক্তার" 
শুক সুন্দরীমোহন দাস, বাবু রাধাঁবিনোদ দাঁস, বাবু 


১৯৬ রাধানাথ-চরিত । 


প্রসন্নকুমার গুহ, বাবু কৈলাসচন্র চক্রবর্তাঁ, মৌলবী মসদর 
আলি, বাবু প্রনশ্নকুমার দে, বাবু নবকৃষ্ণ রায় দস্তিদার, 
ও মৌলবী মোহাম্মদ দায়েম প্রভৃতি-একে একে 
রাধানাথ চৌধুরীর নিঃস্বার্থ পরোপকার, স্বদেশহিতৈষণা, 
অদম্য উৎসাহ, অধ্যবদায়, চরিত্রবল, অনারিকত। ও দ়া- 
দাক্ষিণ্যারদি বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন । সকলেই সমস্বরে 
বলিলেন যে, তাহার কীর্তিপ্বরূপ “জাতীয় ক্ক,লটা' থে 
প্রকারে চিরস্থায়ী হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। 
ইহাঁর পর সভাপতি ম্হাশরেব ইচ্ছানুসারে শ্রোতৃবর্গ 
দ্গ্ডায়মান হইলে নিযলেখিত প্রস্তাব গৃহীত হইলঃ-_- 
"এই সভা রাধানাথ চৌধুরীর অকাল ও শোচনীয় মৃত্যুতে 
অন্তরের গভীরতম শোক প্রকাশ পুর্বক প্রার্থনা করিতে- 
ছেন ধে, তাহার আত্ম! চিরশান্তি ভোগ করুক এবং তাহার 
শোকমন্তপ্ত পরিবারে শান্তি আগমন ককক 1” 
ইহার পর সভাপতি মহাশয় এক সুদীর্ঘ বন্তূত৷ দ্বার! 
রাধানাথ চৌধুরীর নান! সদৃগুণের বর্ণন! করিলেন এবং 
তাহার অভাবে শহর সকল শ্রেণার লোকের যে গুরুত€ 
ক্ষতি হইল তাহার উল্লেখ পূর্বক কহিলেনঃ--“কেবল 
বাঁক্যঘারা শোক প্রকাশ করিয়াই আমাদের ক্ষান্ত হওয়া 
উচিত নয়,এই অর্দ-নির্িত স্কুল বিল্ডিৎ যেরূপে সম্পূর্ণ হইতে 
পারে, আন্থন আমরা সকলে মিলিয়৷ তজ্ন্ত বদ্ধপরিকর 
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হই। আঁমি আশ! করি, দেশীর রাজা জমিদার ও অন্ান্ত 
ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই দালানের ছাদ দিতে যে 81৫ সহজ 
টাকার প্ররোজন, তাহ! অকাতরে দান কবিয়া এইরূপ 
একজন শ্বদেশহিতৈষীর নাম চিরম্মরণীয় করিতে কখনই 
পরাজ্মুখ হউবেন*না 1” 
সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর 'জাতীয় স্ক,লের, 
হেডমাষ্টার বাবু জানকীনাথ সেন সভাপতি মহাশয়কে ও 
উপস্থিত ভদ্রমগ্ডলীকে আন্তরিক ধন্তবাদ প্রদান করেন। 
ভৎপরে 
কি কব দুঃখের কথ। আহ! হৃদয় বিদরে, 
রাধানাথ আদ আর নাহি এ মরতপুরে ! * 
এই সঙ্গীতটা গীত হইলে পর শোক-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে 
সকলেই সভাস্থল ত্যাগ করিতে লাগিলেন। সভারন্তের পর. 
মুষলধারায় বৃষ্টিপৃত হইতেছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! স্থানা- 
ভাবে সভাগৃহে প্রবেশ করিতে ন1 পারিয়! বহু লোক ছাতি 
মাথায় দিয়! শেষ পর্য্যস্ত বাহিরে দীড়াইয়াডিলেন ! 
এই প্রবল শোকোচ্ছাস শ্রীহট্ট অতিক্রম করিয়া! ক্রমেই 
দিগ.দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল।, 


* এই সঙ্গীত্মী রাগিণী মল্লার-_তাল আড়াঠেকা। যোগে স্তের । 
ইহার সারাংশ ? পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে। * 


১৯৮ রাঁধানাথ-চরিত । 


কলিকাতায় শোক-সভ-2২৭শে আগষ্ট, এ সাড়ে তিন ঘটি- 
কার সময়,কলিকা তাস্থ"ক্রেওস্‌ ইউনিয়ন সভার "উদ্যোগে রিপণ কলেজ 
গৃহে রাধানাথ চৌধুরীর মৃত্যু-শৌক-প্রকাশার্থে এক বিশেষ সভার 
অধিবেশন হয় । উক্ত সভার তৎকালীন সেক্রেটারী শ্রীবুক্ত বাবু নিকুঞ্জ 
বিহারী দত্ত এক শোক-প্রকাশক পত্র সহ উক্ত সুভার কাঁধ্যবিবরণী 
পরিদর্শকে; প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
ঢাকার শোক-সভা-_৪ঠ1 সেপ্টম্বর,“শ্রীহট হৃহদ্‌ সমিতির কার্ধ্যা- 
লয়” ঢাকাস্থ ১৯ নং বাঙ্গাল! বাজার, শ্রীহট ছাজ.নিবাসে এক বিশেষ-্" 
সভা আহত হয়। উক্ত সমিতির দশম বাঁধিক বিবরণীতে এ সভার 
কার্যবিবরণী সবিস্তর লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এ সভা! বিশেষভাবে রাঁধাঁ- 
নাথ চৌধুরীর নৈতিক উন্নতিসাধন চেষ্টার প্রশংসাবাদ করেন এবং 
তাহার স্তায় এক অদ্ধিতীয় পৃষ্ঠপোষক হারাইয়া সমিতির যে শোচনীয় 
ক্ষতি হইল, তজ্জন্য গভীর ছুঃখ প্রকাশ করেন । রাধানাথ চৌধুরীর 
স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনের জন্য শ্রীহটে যে উদ্যম হইস্তেছিল, ভাহার সহিত 
আস্তপ্লিক সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্বক এই সভ] চাদ! সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন । 
সভার পরিগৃহীত মন্তধাগুলি 'পরিদর্শক হগ্ডিয়ান নেশন ও “ঢাক! 
গেজেটে" প্রকাশিত হইয়াছিল। 
শিলং শোক-সভ1”-১ই সেপেম্বর শিলং 'কুই্টন হল" গৃহে 
শিলং নগ্নরীস্থ শিক্ষিত লৌকদিগের দ্বারা এক বিরাট সভ1 সমাহ্ত হয়। 
তছুপলক্ষে বিরচিত একটি শোক সঙ্গীত গীত হইলে পর, সর্ব্ব সম্মতি 
ক্রমে আলাম সেক্রেটারিয়েটের প্রাচীনতম কর্মচারী বাবু নন্দকিশোর ধর 
মহাশয়" সভাপতির জাসন গ্রহ করেন। তৎপর রাঁধানাথ চৌধুরী 
সহাধ্যয়ী যুক্ত অভরাশঙ্কর গুহ মহাশয় কোনও অনিবার্য কারণে 


উপসংহার । ১৯৯ 


সভায় উপস্থিত হইতে ন! পারিয়!_আবেগপূর্ণ হৃদয়ে রাঁধানাথ চৌধুরীর 
অনন্যসাধারণ গুণাবলীর উল্লেখ পূর্বক যে স্কলিখিত দীর্ঘ পত্রখানি 
প্রেরণ করেন, তাহ। পঠিত হয় ।% উপস্থিত সভাদিগের দ্বারা রাধানাঁথ 
চৌধুরীর মহৎ গুণাবলীর আলোচনার পর একটী শোক প্রকাশক 
প্রস্তাব পরিগৃহীত হুর এবং রাঁধানাথ চৌধ্রীর স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপন 
কলে চাদ] সংগ্রহের জন্য একটী বিশে কমিটা গঠিত হয়। শ্রীধুক্ত 


বাঁবু সদয়াঁচরণ দাস মহাশয় এক সুদীর্ঘ শোকপত্র সহ এই সভার কার্য 
বিবরণী 'পবিদর্শকে' প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন । 


শিলচর শোঁক-সভা--১৭ই সেপ্টেম্বর শিলচর হাইন্কুল *ক্রিকেটীং 
এও ডিবেটাং” ক্লুবের উদ্যোগে এক বিশাল শোঁক সভার অধিবেশন 
হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কামিনীকুমার চন্দ এম্‌-এ বি-এল মহোদয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। শিলচরের শিক্ষিত ও গণ্য মান্ত ব্যক্তিগণ সতার 
কার্যে যোগদনি করিয়াছিলেন। সভার প্রারস্তে একটা জাতীয় সঙ্গীত 
হইলে পর জিলা সকলের জনৈক ছাত্র “রাধানাথ চৌধুরীর মৃত্যুতে 
জারতমাতাঁর বিলাপ*ণীর্ষক একটা শোকোদ্দীপক কবিতা পাঠ করেন। 
তদনস্তর আরও ছুই, জন ছাত্র প্রবন্ধ পাঠ১ও বক্ত,ত1 দ্বারা রাধানাথ 
চৌধুরীর স্বাবলম্বন, তেজন্বিতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী বর্ণন করেন। 
উপস্থিত ভদ্রমণ্লীর মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত উকীল মহাঁশয 
সংক্ষেপে একটা সারগর্ভ বক্ত তা করেন এবং তাহার সহপাঠী রাধানাথ 
চৌধুশীর প্রতি ছাব্রগণের প্রগাঁ শ্রদ্ধা দেখিয়! আন্তরিক প্রীতি প্রকাশ 
করেন এবং রাধানাথ চৌধুরীকে আদর্শ করিয়া তাহাদের জীবনের 
সমস্ত কাধ্য সম্পাদন করিতে উপদেশ দেন। অবশেষে স্নভটপতি 
মহাশয় রাধানাথ চৌধুরীর জীবনী সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া আশ্গেপ 


৪৭ পৃষ্ঠায় এই পত্রের সারাংশ উদ্ধত হইয়াছে। 


২০০ রাধানাথ-চরিত । 


পূর্বক বলেন যে, অধূন] শ্রীহটে যদিও রাধানাথ চৌধুরী অপেক্ষা 
অনেক ধনবাঁন, বিদ্বান ও ক্ষমতা পন্ন লোক রহিয়াছেন, তথাপি তাহার 
সৃতুনাতে শ্রীহট যে অভাবপ্রস্ত হইয়।ছে, সেই অভাব বিদুরিত করিতে 
প্রীহটে লোক অতি বিরল। তৎপর একটা জাতীয় সঙ্গীত গীত 
হইলে পর সভাপতি মহাশয়কে ধনস্তব।দ পূর্বক সঙ] ভঙ্গ হয়। 

এই সকল শোক সভ। বাতীহ করিমগঞ্জ, মৌলবী- 
বাজার, স্থনানগঞ্জ, হবিগঞ্জ প্রভাত স্থানেও শোক সভার 
অধিবেশন হইক্লাছিল। রাধানাথ চৌধুরীর শোঁকসন্তপ্ত 
পরিবারবর্গের উদ্দেশে যে সকল শোক লিপি প্রেরিত হইয়া- 
ছিল, তাহার অনেকগুলি “পররদর্শকে” প্রকাশিত হয়| 
সেই গুলি পুনধুদ্রিত করিলে এক বৃহৎ পুস্তকের আকৃতি 
হইবে। এই সকল পত্রে নানা ব্যক্তি নান। ভাবে 
পরলোকগত মহায্সার অকাল মৃত্যুতে শোকাবেগ ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন। স্বর্গার আলি আনজদ খ! সাহেব লিখিয়া- 
ছিলেন £--ছুঃথে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তাহার পরলোক 
গমনের পূর্বে একবার ইহ জন্মের মত দর্শন লাভ করিতে 
পারিলাম না। ঠিনি আমার পরম উপকারক শিক্ষক 
ছিলেন। * * জগৎপতি পরমেশ্বরের নিকট কায়মনো- 
বাক্যে এবং করপুটে প্রার্থনা করি, খেন তিনি মৃত মহাঁ- 
ত্বকে পবিত্র ধামে স্থান দ্রান করেন |” ভ্্রীহট্ট প্রকাশ' 
্রবর্থক স্বর্গীয় প্যারীচরণ দাসের ঘনিষ্ট জাতি বাবু বৈকু্ 


উপসংহার । ২০১ 


ন্্র দাস লাতু মুন্সীবাড়ী হইতে যে আবেগময় দীর্ঘ পর্র 
প্রেরণ করেন, তাহার" কিয়দংশ উদ্ধত হইল £--“আজ 
সকালে ভগবান আমাদিগকে যে শোকে ভাসাইলেন,ইহাতে 
তাহার মঙ্গলময় ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুতেই সান্তনা 
দিতে পারিতেছে না। মায়ের ছুটী সন্তান থাকিলে একটা 
অভাবে অগন্তনীকে দেখিনা প্রাণ ঠাণ্ডা করেন, কিন্ত 
আমাদের সেস্থলও নাই। বাহাকে হারাইলাম, এমন 
আর মিলিবে না। বিপদর বন্ধু_-সকলের সহাঁয়-- 
দরিদ্রের আশ্রর রাঁধানাথ বাখুর ন্যায় আর নাই। তিনি 
স্বর্গে চপির। গিয়াছেন, তাহার আর ছুঃখ কি? দুঃখের 
ভাগ কেবল আমাদেরই | * * তীহার স্তার দেশহিতৈষী 
ও পরোপকারী অতি দুর্লভ! নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার 
প্রতি দৃক্‌্পাত না করিয়! নিঃম্বার্থভাবে পরের জন্ত কেহই 
এমন খাটিবে না; সকলেই অংপন দিক বজায় রাখিয়া 
কার্য করে। দেশের কাধ্যে আপন কার্যও উদ্ধাক্স 
করে, কিন্তু আপনাকে ভানাইয়! দিয়। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে 
কার্য করিতে রাধানাথ বাবুর স্তার আর কে?” 
গৌগাটা হইতে শ্রীযুক্ত নিশিকুমার ঘোষ লিখিয়া|ছলেন, 
"রাধানাথ চৌধুদীর অকাল মৃত্যু সম্বন্ধে আমি যতগুলি 
শিক্ষিত ভদ্র লোকের সহিত আলাপ করিয়াছি, সকালই 
আন্তরিক ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি এদেশের 


২০২ রাধানাথ-চরিত । 


বিশেষতঃ শ্রীহট্রের যে অশেষ উপকার করিগাছেন, তাহা! 
সহজে কেহ ভূলিতে পারিবে না। তীছার নাম চিরম্মরণীয় 
করণার্থে, আৰরা ভরা! করি, শ্রীহটের মিউনিসিপাল কমি- 
শনরগণ তথাকার একটী রাস্তার নাম ইহার নামানুনারে 
নামকরণ করিবেন।” রী 

এতদ্বাাতাত ভনেকগুলি শোক-প্রকাশক পত্রের সারাংশ 
অবতরণিকাতে উদ্ধ.ত হইয়াছে । আর অধিক উদ্ধত কর! 
নিপ্ররোজন। হহিন্দরঞ্সিকা “বরিশাল-হিতৈষা পাক! 
গ্রেজেট” “শিলচর” প্রন্ততি পত্রেও রাধানাথ চৌধুরীর 
অকাল মৃত্যুতে শোকাবহ প্রবন্ধ ও মন্তবাদি লিখিত 
হইয়াছিল। বাবু কালীকান্ত সেন স্বর্গার মহাত্মার গুণ- 
কীর্ভনময় এক বৃহদারতন পদ্য পুস্তক প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। “জাতীয় বিগ্ভালয়ের, সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত 
হরিধন তর্করত্ব সুললিত সংস্কৃত পঞ্যে এক প্রবন্ধ রচনা 
করিয়া, রাধানাথ চৌধুরার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের 
প্রবোধার্থ প্রেরণ করিরাছিলেন। পরাধানাথ চৌধুরীর 
স্মরণার্থ "ভারতে জাতীর একতা” সম্বন্ধে লিখিত সর্বোৎ- 
কুপ্ট প্রবন্গের জন্ত এক বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়! 
বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। *শ্রীহট্ট সম্মিলনী” রাধানাথ 
চৌধুরীর জীবনী অবলম্বনে মহিলাদের দ্বারা লিখিত 
দর্বোতক্ প্রবন্ধের জন্তু এক বিশেষ পুরস্কার নির্ধারিত, 
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করিয়া! দিয়াছিলেন। রা্রানাথ চৌধুরীর উদ্দেশে বিরচিত 
অনেকগুলি কবিতা “পরিদর্শক” ও ক্ষুদ্র পুস্তিকাঁকারে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। প্র সকল কবিতাঁর মধ অপেক্ষা" 
কৃত সুলিখিত এফটী কবিতা নিয়ে উদ্ধত করিয় দিলাম । 


ঞ 


শোক-লহরী । 


সহস সুহৃদ মুখে এ দূর অঞ্চলে 
শুনিনু মরমভেদী বারতা যখন ; 
মনের আবেগে কত কাদিনু বিরলে, 
'্মরিয়া তোমার সেই মূরতি মোহন । 


অকালে করাল কাঁল গ্রাসিবে তোমায় 
ক্ষণেকের তরে তাহ! ভাবিনে খন , 
মামব জীবন এ যে ছায়াবাজী প্রায় 
লুকাইবে অলক্ষিতে কে জানে এমন । 


কাদাইয় মাতৃভূমি কোথা গেলে ভাই 
জীহট তোমার তরে কাদিয়া আকুল ; 
দেশের অমূল্য রত্র আর ছুটা নাই 
ক্ষণজন্মা পুজর তুমি রেথেছিলে কূজ। 


কে আর কীাদিবে বল মাতৃ মুখ হেরি 
মাতৃ সুখ বাড়াইতে অপিবে জীবন ॥ 
নিশি দিন আকুলিত মাতৃ ছুঃখ ম্মরি 
ঘুচাইাতে শশব্যস্ত মায়ের বেদন? 


২৬৪ 


রাধানাথ-চরিত । 


স্বার্থময় জগতের আজ্সময় নর 

করে সদা এক মনে স্বার্থ অন্বেষণ , 
অপদের দুঃখে কু তাদের অন্তর 
কাদিবে কি বল ওহে তোমার মতন? 


পুল সম পত্রিকাঁষ ভাজিলে কেমনে 
প্রাণের অধিক ভালবাসিন্ে বাহায, 
যাঁর তরে দায়গ্রস্ত ভশেষ লিধানে 
ফেলিয়া! তাহারে দুরে গিয়াছ কোথ।য়? 


দেশের নেবায় ব!রে করিলে সহায় 

সে পরিদর্শক” অজি তোমার বিহনে ; 
স্কাঁলিম। মাখিয়! গায় পড়িয়া! ধরায়-_ 
নিশি দিন €ভান। লাগি নাদিছে বিজন ! 


দরিদ্রের স্রশিক্ষার করিতে বিধার্ঁ 
বভকৃষ্টে বিদ্যাঁলয করিলে স্থাপন, 
জ্বাতি বর্ণ নিব্বিশেষে করি বিদ্যাদান 
স্বদেশের ক্রমোন্রতি করিলে সাধন | 


“জাতীয় উন্ক,ল” হেথা আছে বিদ্যমান 
তোমার অক্ষয় কীর্তি করিতে ঘোষণা, 
দেশের সেবায় সদ হইয়া নিক্ষাম 
লেকহিত মহাত্রত করেছ লাধনা ॥ 
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অসহায় রোগীদের শুশ্রযার তরে 
মাতৃভূমে শুষধধের করেছ-সংস্থান, 
হ্থশিক্ষিত চিৰি ৎসকে রাখি নিজ ঘরে 
বিন] মূল্যে উষধাদি করিয়াছ দান। 


“বিফুপ্রিয়। বিদ্যালয় তোমারি স্থজন 
দেশবাসী দরিদ্রের হুশিক্ষার ভরে 
মাতৃ নামে বিদ্যালয় করি সংস্থাপন, 
মাতৃভক্তি পরাকাঁ্ঠা শিখাইলে নরে। 


দেশ হিতত্রত আজি করি উদ্ঘাপন 

চলিয়াছ দৃঢ় মনে অনন্ত সদনে, 

যাও তবে লভ গিয়া! অনস্ত আরাম, 

চির সখ শান্তিময় পুণ্য নিকেতনে। 
ময়মনসিংহ । শরীর 
১ল। আখিন, ১২৯৯ সাল। 


রাধানাথ চৌধুরীর আকাম্মক মৃত্যুতে দেশময় যে 
শোকানল গ্রজ।ণত হহয়াছিল, এতৰঞ্চলে এরূপ আর 
কখনও দৃষ্ট হয় নাই। শিক্ষিত লোকাদগের কথা দূরে 
থাকুক, আশক্ষিত ও নিরক্ষর লোকেরাও তাহার জন্ত 
আক্ষেপ ও অশ্রপাত করিয়াছিল ! তিনি সমগ্র দেশটাকে 
এমনি স্েহপাশে বদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শীহ্ট্র- 
জননীর অনেক স্ুসস্তান দেশপ্রসিদ্ধ এবং কেহ কেন 


২০৬ রাধানাথ-চরিত | 


ভারত-বিখ্যাতও হুইয়াছেন-_তীহাদিগকে পুভ্ররূপে পাইয়। 
তাহাদের জনর্রিত্রীও ধন্য হইয়াছেন ; কিন্তু যে পুক্রটা কাছে 
থাকিয়া শোকতাপক্রিষ্টা জননীর সেবা করে, তাহারই 
শোক মার প্রাণে অধিক বাজে। তাই বুঝি, রাধানাথের 
শোক জননীর প্রাণে বড়ই লাগিক্বাছিল। 

শোকের তীব্রত। বহুকাল থাকে না। শোকাবেগ 
প্রশমিত হইলে পর, রাধানাথ চৌধুরীর স্থৃতিচিহ্ন সংস্থাপন 
ও তাহার কাত্তি গুলি সংরক্ষণের জন্য শ্রীহট্রে এক 
অননুভূত উদ্ধন আ্োতঃ দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু হায় ! 
কালক্রমে তাহার কীন্তিন্তন্ত স্বরূপ “জাতীদ্ন বিষ্ভালরটী * 
কর্ণধারহীন তরণীর ভ্তায় কালআ্োতে বিলীন হইয়া 
গিরাছে। চিহ্ন গিপাছে, কিন্ধ স্মৃতি রহিয়াছে । শিল- 
চরের স্থু প্রসিদ্ধ গবর্ণমেন্ট উকীল তৃরোদর্শী শ্রীধুক্ত বাবু 
হরিচরণ দাস, বি-এল, মহোঁদর লিখিরাছেন £--“[76 
029 ৪ 1০৮61 200 0০50 00 079 1205 1২9৬, [১1950, 
110 0725 600 077289561021101000001 06015 ০001001, 


16 /111 012 20215-77075) 00161800205 09 811 00 


* তাহার অপর কাত্তিস্তম্ত “পরিদর্শক কালের কুটিল আবর্ভনে 
নান! অবস্থায় পড়িয়া এখনও নাম মাত্রাবশিষ্ট আছে, এক প্রকার ন] 
থাকাই মত। ফলতঃ বর্তমাণ 'পরিদশককে কখনই রাধানাথের 
“পরিদর্শক' বল! যাইতে পারে না । 
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500 ৪110 0001 1” অর্থাৎ তিনি (রাধানাথ চৌধুরী ) 
একটা বত্ব স্বরূপ ছিলেন এবং ্বর্গায় রেভারেও প্রাইজের 
পর তিনিই এদেশের অদ্বিতীয় হিতৈষী ছিলেন। তাহার 
শূন্য স্থান পরিপুরিত হইতে বহুবর্ষ__বহু পুরুষ অতিবাহিত 
হইবে। তাহার স্মরণচিন্ন স্বরূপ কোনও ন্থৃতি-স্তত্ত 
নিশ্ষিতি হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠিত মহৎ কার্য 
বলী “যাবচ্চন্্র দিবাকর” বিঘোষিত হইবে ।” 

কাল সকলই সংহার করিতে পারে, কিন্তু রাধানাথ 
সম্বন্ধে শ্রীহট্টবাসীদের এই অনুরাগময় স্থৃতি কাল-সাঁগরের 
অনন্ত জলরাশিতেও বিধৌত হইবে না। 


৬ সমাপ্ত । 


